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ভূমিক। 


প্রথমেই বলে রাখা ভাল গান্ধীতীর কোনও আঙ্পুবিক জীবনী নিয়ে 
আলোচন৷ করার উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত নয়। এটি কয়েকটি প্রবন্ধের 
সলন। প্রবদ্ধগুপি মুখ্যত গান্ধীর জীবনী সংক্রান্ত নয়, তার প্রচারিত তত্ব 
সংক্রান্ত। ছুই একটি ক্ষেত্রে দেখা যাবে এমন প্রবন্ধ আছে যেগুলি প্রত্যক্ষ 
ভাবে তত্ব সংক্রান্ত না হলেও দেই প্রবন্ধগুলিতে এমন বিষয় আলোচিত 
হয়েছে য৷ গান্ধীবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 

বন্ততঃ, মূলেই কোনও পুস্তক রচনার উদ্দেশ্ত নিয়ে প্রবন্ধগুলি রচিত হয়নি । 
প্রবন্ধগুলি সাময়িক পত্রের জন্ত লেখা । এগুলি প্রকাশের পর, সহকর্মী বন্ধু 
বান্ধব, ধার] অনুগ্রহ করে পড়েছিলেন তার! এগুলি সঙ্কলিত করে পুস্তকাকারে 
এ/কা৮এস বন্য বলেন। তারের নির্দেশ পালন করলাম মাত্। পালন করতে 
গিয়ে স্বভাবতই কিছু নতুন প্রবন্ধ সংযোজন করতে হলো । সেগুলি ইতঃপূর্বে 
কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশকও প্রকাশ করার জন্ত উত্সাহ 
দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত সন্কলনটির কী রূপ দাড়ালো! ত1 সন্ধদয় পাঠকগণই 
বিচার করবেন। 

এখন অ:মি নামকরণের কথ। বলবে! । 

“লেন্নিবার্দীর চোথে গান্ধীবা্”- প্রশ্ন উঠতে পারে এ নাম কেন? 

ধরুন, গান্ধীজীর প্রশ্ন, “কৃষককে অক্ষর পরিচয় কিয় দিয়ে কী করতে 
চান? সেতে। তার পিতামাতা, পত্বী, সস্তানসন্তত্তি ও নিজ গ্রামবাপীদের 
সঙ্গে কেমন করে ব্যবহার করতে হয় তা জানে ।* এর কী উত্তর দেব? 
১৯০৮ সালে যখন তিনি এ কথা লেখেন তখনতে। নিপীড়িত কৃষক তার 
উৎপীড়ক গ্রামবাসী জমিদার বা তাঁর কর্মচারী, পাইক পেয়াদ। প্রভৃতি এবং 
মাতব্বর মহাজন প্রভৃতির সঙ্গে একরকম ব্যবহার করতেই জানতো! । শত 
নিপীড়ন সত্বেও সে ছিল অসহায়। কাজেই মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করতো 
এবং কখনও কখনও বিক্ষোভে ফেটে পড়লেও অসহায়তার কারণে আবার 
সেই পুরাতন অবস্থাকেই মেনে নিত। আজও মহাজন একশত টাকার 
খণের বদলে প্রকান্টে ত্বীকৃত ভাবে ছুইশত লিখে হাগুনোট লিখিয়ে নেয়, 


নি 


ল্ 


জমী তমহ্ৃক করিয়ে নেয় বা সচরাচর ঘ1 হচ্ছে, বিক্রী কোবাঁল৷ লিখিয়ে 
নেয় | বাট বদর আগে কী অবস্থ। ছিল গাম্ধীজী কি জানতেন ন? তখন- 
তো] অক্ষর-জ্ঞ/নহীন, নেতৃত্ববিহীন সহায়হীন কৃষককে অন্বতাবে যা কিছু 
কাগজ সামনে ধরে টিপলই করতে বলা হতো তাতেই টিপনই দিতে হতো । 
জমীদার ও তার্দের কর্মচারীরা খানার দাখিলায় সত্য মিথ্যা কী পিখিত 
তাও তার! জানতে পারত না। অগণিত চাষী যথা! সময়ে যথাবিহিত প্রাপ্য 
মিটিয়েও জমীদাঁর মহাজনের কাছে জমি হারিয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে। 
এ সব কি একটা পশ্চাৎপদ ধেশীম রাগের আইনজ্ঞ নাগরিক গান্ধীজীর 
জানা ছিল না? 

লেনিনবাদের দৃষ্টিতে গান্ধীজীর উপরে উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর যে ভাল ভাবে, 
নির্দিষ্ট ভাবে দেওয়া যায় তাতে দন্দেহ নেই। কিন্তু তার কি প্রয়োজন হয়? 

সেই জন্ত নামটা কেন এরূপ দ্দিলাম তার ঠকফিয়্ত দিতে চাই । লেনিনের 
জন্ম শতবাধিকীকে উপলক্ষ করে ভারতের বুর্জোয়!-দমীদার শাসকগণের মুখ- 
পাত্রগণ তাদের ইচ্ছামতো লেনিনকে চিত্রিত করতে লাগলে! এবং লেনিন ও 
গান্ধীকে (ফলে তাঁদের আদর্শ ও কার্ধ্যক্রমকে ) সমতুল হিসাবে উপস্থিত 
করতে লাগলে৷ । একাজে তাদের প্রধান সহায়ক হলে ( দেশে ও বিদেশে) 
একদল বুদ্ধিজীবী যারা নিজেদের মার্ক ও লেনিনের অঙস্থগামী বলে দাবী করে 
অথচ যার! বিশ্বামঘাতী সংশোধনবাদের পথ গ্রহণ করেছে। ফলে গান্ধীদীর 
পৃঙ্জা অর্চনার সঙ্গে সঙ্গে তারা মার্কনবাদ-লেনিনবাদ থেকে প্রকৃত তত্ব বর্জন 
ক'রে তাকে হেয় স্তরে অবন্মিত ক'রে পরিবেশন করতে লাগলে ৷ 

গান্ধীজীও মার্কপবাদ-লেলিনবাদকে বিচার করেছেন তার নিজন্ব মতবাদের 
দৃষ্টি তঙ্গীতে, তাতে, সঙ্গতি থাক কিংবা না থাক। 

আমাদের দুর্টিওলী মার্কপবাদ-লেনিনবাদ। ম্ুতরাঁং গান্ধীবাদ বিচানের 
ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীও হবে লেনিনবাদীর দৃ্টিভনী। সেই একমাত্র দৃটিভঙ্গীই 
বৈজ্ঞানিক বলে আমরা মনে করি এবং সব বিষয় মেই একমাত্র দুষ্টতঙ্গীতেই 
আমরা দেখার চেষ্টা করি। চারিদিকে যখন বিভ্রান্ত ছড়ানে। হচ্ছে তখন 
পরিফার তাবে এ দৃর্টিতঙ্গী ঘোষণা করে দেওয়াই সমীচীন মনে করলাম। 
বই খোলার আগে পাঠক অজ্ঞাত থাকুন এটা চাই না। 

এখন প্রবন্ধগুণি সম্বন্ধে আরও কিছু কথা বল! উচিত। প্রথমেই বলেছি, 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি লেখা । তার দঙ্গে আছে কিছু নতুন 


লেখা । হ্তরাং বিচ্ছিন্নতার চরিত্রে কিছুটা থাকবে। কিছু কিছু পুনরাবৃতিও 
জরে পড়তে পীরে । আশ! করি পাঠক এই ক্রটিগুলি ক্ষমা করবেন। 

এসব সত্বেও সমস্ত গ্রবদ্ধগুলির মধ্যে যোগস্ত্র সহজেই দেখা যাবে । কারণ, 
বিষয়বস্তও এক, দৃষ্টিতন্দীও এক | ছুঃটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে কৈফিয়ত প্রয়োজন হতে 
পারে। একটি হলো মীরাট যড়ঘন্র মামলায় কমিউনিস্ট আনামীদের বিবৃতি 
সম্বন্ধে আলোচনা । কিন্ত প্রবন্ধ পাঠেই পাঠক দেখবেন, এই পুস্তকের 
শিরোনামার সঙ্গে এ প্রবন্ধের সঙ্গতি আছে। প্রধানত: এর কৃতিত্ব ধার! 
বিবৃতি দিয়েছিলেন তাঁদের । অধিকস্ত পাঠক তার সঙ্গে আরও কিছু পাবেন; 
সেটা হচ্ছে 'পটভূখ়িকা, বলে যা বণিত হয়েছে । সেও এই পুস্তকের বিষয়- 
বস্তর সঙ্গে সংল্লি্ট। কারণ, সমসাময়িক কালের অবস্থা নম্বদ্ধে এখানকার তরুণরা! 
অনেকে অবহিত হওয়ার সুযোগ পান ন1। দ্বিতীয় অধ্যায়টি উভয় বাংলার দাঙ্গা 
দংক্রান্ত প্রবন্ধ। এগুলি :৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসের দাঙ্গার পর লেখা। 
(ফেক্ফাশী মাসে “দেশহিতষী” পৰ্রিকায় প্রকাশিত হয়।) বিনা রক্তে 
স্বাধীনতা অধ্রিত হয়েছে বলে গান্ধীবাদীর1 দাবী করেন। অথচ আমন] দেখেছি 
রক্তপাত ঘটেছে। যে রক্তপাত হয়েছে তা দেশের পক্ষে বেদনাদায়ক ও 
লজ্জাকর ৷ কিন্তু বিন! রক্তপাতে ইংরাজের নঙ্গে সমবাওতা! ও ক্ষমতার হস্তান্তর 
হয়েছে--এর চেয়ে বড় নির্পজ্জ মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। সেই মিথ্যার 
প্রতিবাদে সম্কলনে এই প্রবন্ধের স্থান। বাকী বক্তব্যট পাঠক উল্লিখিত প্রবন্ধেই 
পাবেন। 

এই সুত্রে গান্ধীজীর কতকগুলি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করব ঃ 
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( মমর্থ : “ইউরোপীয়ানদের অপমান কর] বা আহত কর! কংগ্রেম টাইপের 
অহিংস নয় । গাদ্ধীজী লিখিত প্রবন্ধ *'মিউটিনি ইন নি নেতী” হরিজন, 
৩ব মার্চ, ১৯৪৬ ) 
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( ম্ার্থ £ “এ উদ্দেশ্তে হিন্দু-যুশলিম এবং অন্তদের সম্মিলিতভাবে হিংসায় 
সক্রিম্ধ হওয়া অপবিত্র / উপরিউক্ত প্রবন্ধ । ) 
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( মর্মার্থ ঃ «নৌবাহিনীর লোকেরা ঘে আত্মপমর্পন করার জন্ত সর্দার 
প্যাটেলের নির্দেশ গ্রহণ করেছেন এতে মহা উদ্বেগ্রে অবসান ঘটেছে ।” 
( উপরোক্ত প্রবন্ধ |) 

নৌবাহিনীর বিদ্রোহ সম্বন্ধে গাঙ্ধীজীর এই সব উক্তি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
প্রতিভূদের রক্তপাত বঙ্গ হুল। তার স্থান গ্রহণ করলো দেশের ফানষের 
রুক্তপাত। তাই কিকাম্য ছিল? 

এই কয়টি উদ্ধৃতিই দেখিয়ে দিচ্ছে ১৯২১-২২ সালে বুর্জোয়া নেতৃত্বের 
দিক থেকে ঘা ঘটেছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পূর্বেও ঘটেছিল তাই । 
বিপ্লবের বিভীষিকাই তাদের বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিদের বুক্তপাতেও 
পরিবর্তে দেশের মান্থষের পরস্পরের হাতে পরস্পরের বুক্তপাতকে অগ্রাধিকার 
দেওয়ার দিকে প্ররোচিত করেছিল । 

নিম্নের উদ্ধৃতিতে সবার বক্তব্য আরও পৰিঞার হয়ে যায়। নেভীর 
মিউটিনি কেন মন্দ? অন্ান্য কারণের সঙ্গে তিনি বলছেন : 

“১৮019215550 ০০10 022 1090. 10106112150, 10130111106 
11] 06 2০ 16856 85 1860685215 11061 ৪919] 85 46 19 100 ০..” 
(85:18, 16-3-64) 

( মর্মার্থ: «এই সবক; এই পাঠ পরবর্তী বংশধরদের কাছে হস্তাস্তরিত 
একটা মন্দ এঁতিহা হবে। শৃঙ্খল! রক্ষা! হ্বরাজের অধীনেও প্রয়োজন হবে ।” 
হুরিজন+ ১৬ই মার্চ, ১৯৪৬।) 

যিনি হিংসা! চান না তিনি নৌবাহিনীও চান আর তার শৃর্খসাও চান । 
এর সম্বন্ধে পরেও আগোচন। করছি। 

ইতোমধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সম্বপ্ধে কিছু আলোচনা! করা উচিত। কারণ, 
গান্ধীজীর আত্মন্ান এই ব্যাপারে। 

সকলেই জানেন সাম্প্রদায়িক বিভেদের ব্যাপারে দায়িত্ব একদিকে বৃটিশ 
সাআজ্যবাদ অন্ত দিকে হিন্দু মুদলমান শোষক-শ্রেণীর, প্রধানত জমী্দার শ্রেণীর | 

কিন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধ্মাচার ইত্যার্দি জনিত তেদ-বিভেদের আচারের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করে লাভ নেই। মার্কস বলেছেন, ভবিষ্যতে শিল্পের ফলে 
নতুন শ্রেণী বিস্তান ভারতের “ক্ষমত! ও প্রগতির” এই অন্তরারগুণি দুর 
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করবে । একাজ শুরুও হয়েছিল। কিন্ত ইংরাজ ও তার লহায়কগণ 
পুরাতনের জেরকে রাজনীতিক উদ্দেশ্টে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছিল। 
দেশের স্বাধীনতা ধাদের কাম্য এ বিষয়ে তীদের অন্যান্ত কাজের মধ্যে উচিত 
ছিল “মধ্যযুগীয় বেষ্টনী ও বিচ্ছেদের” এই রাজনীতিক (*) ব্যবহারের চেহার! 
খুলে দেওয়া! এবং (২) তার প্রতিরোধ কর1। নানান দিক থেকেই এই 
পরিষ্কার পথের বিরোধিতা৷ কর! হয়েছে । এখানে একট সামান্য দৃষ্টান্ত রাখতে 
চাই-__যদিও আমি এ কথা বলতে চাই না যে এই দৃষ্টান্তে উল্লিখিত সমাধানেই 
সমস্ত সমন্তার সমাধান হতো । 

ৃষ্টান্তটি দিচ্ছি একদিকে দৃর্টিতঙ্গীট] পরিফার করার জন্থ, অন্তদিকে এও 
লতা যে খুচরো! ঝগড়া ঝটির বিষয় কিছুটা মিটিয়ে দিতে পারলে পরিফাঁর 
পত্রিচ্ছন্ন রাজনীতিক কার্ধযস্ুটীর স্থবিধা! হতো। 

বুর্জোয়া-জমীদ্ার তেদ-বিতেদের পাগ্ডারা গো-হুত্যা আর মনজিদের সামনে 
বাজন! এষ দুইটি বিষয়ে মানুষের নিরীহ ধর্ম-সংস্কারকে কাজে লাগিয়ে তেদ 
বিভেদের ৬: “ল ছড়িয়ে দিচ্ছিল । ১৯২৬-২৭ সালে যখন এ বিষয়ে আলোচন। 
হয়, ইউনিটি কনফারেন্স হয় তখন হিন্দুমুদলমান উভয় সম্প্রদাফের একাংশের 
মধ্যে বেশ জোরদার মত দাড়ায় যে সকল নাগরিকের নিজ নিজ ধম পাপনের 
অধিকার যেনে নেওয়ার উপর ভিত্তি করে এর সমাধান করা যায়। 

কিন্তু গা্ধীজীর সাধারণ মতই ছিল এই ধরনের দৃটিতঙ্গীর বিরুদ্ধে। তিনি 
শ্রষিক্দের বলতেন, কোটি কোটি নিম্পেষিত মানুষের অধিকারের অকুঠ দাবী 
অসামোর মতোই ক্ষতিকর। তিনি বলতেন অধিকারের দাবীর পত্রিবর্তে 
শ্রমিককে করতে হুবে তার কতব্য পালন । (হরিজন ৬-৭-৪৭)। যার লাধারণ 
দৃষ্টিভঙ্গী এইরূপ তিনি কিভাবে ধর্ম পালনের গণতান্ত্রিক আঁধকার মেনে 
নেবেন? হিন্দ শ্বরাজে তিনি ইংবেজকে মুসলষানকে তার্দের নিজেদের ধর্মাচার 
বর্জন করে তার নিজের ধর্মাচার মেনে নিতে বলেছেন। বস্ততঃ হিন্দুদেরও 
আমিষ সম্পূর্ণ বর্জন করে তাঁর ধর্মে সাথী হওয়ার দাবা করেছেন। 

তিনি এই ভাবে ক্ষৃত্র জিনিসকে বড় করে তুলেছেন । রবীন্দ্রনাথ একবার 
ঠাকে এই বিষয়ে সাবধান করেছিলেন £ 
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"আমাকে পুনরায় বলতে হবেই- _অপেক্ষাতর গুরুত্বহীনকে অযথা গুরুত্ব 
ও মূল্য দিলে তা যা যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ, তার মৃপ্য কমিয়ে দ্বেয়। তাই দেখি 
এমন বেশ কিছু হিন্দু আছে যার। একজন মুসলমান তাঁদের কুয়া জল 
তুলতে এলে তার প্রাণ ছনন করতেও দ্বিধা করে ন1। যদি ক্ষুদ্র বিষয়কে 
বড় বিষয়ের সমমর্ধাদ1। দেওয়া হয় তা হলে ণেই ক্ষুদ্র বিষয়টি এ শুরেই 
অবস্থিত থাকে না, ঠেলে উচিয়ে ওঠে । এই ভাবেই সেই ধম নির্দেশ 
যাতে বলা হয়েছে যে-জল সম্বন্ধে সংশয় আছে তা পান করো নাঅন্য যে 
আর একটি ধর্মীয় নির্দেশ প্রাণ হনন করো! না, তাকেও ছাড়িয়ে যায়। 
( মভার্ন বিভিউ, সেপ্টেম্বর ১৯২৩) 

মজিদের সামনে বাজনা! বাজানোর নিষেধ অন্ত ধর্মাবলম্বীরা! কেন মানতে 
বাধ্য হবে? বিশেষ করে পথে বাজনা বাজানে। যি অন্ত ধর্মাবলম্বীদের 
আচার হয়? এ কথ! কিছু মৌলানাও সে সময় বলেছিলেন। কিন্তু ছোট 
খাটো ব্যাপারে ধর্মেচ্ছাস প্রবল করার একট! অংশ হিদাবেই তো! এই 
উত্তেজনার আবির্ভাব। হ্থৃতরাং এ ক্ষেত্রেও এরূপ উত্তেজনা সঞ্চারনের ফলে 
ছোট খাটে। ছ্িনিলের বিধি নিষেধ প্রাণ হুনন-বিরোধী ধর্মীয় নির্দেশকে 
অতিক্রম করে চলতে পারে। বল! বাহুল্য শাক ও শোষক শ্রেণী কর্তৃক 
মেহনতী শ্রেণীদের মধ্যে বিতেদ স্য্ী করার পরিকল্পিত চক্রান্ত থাকে । সে উদ্দেশ্ত 
ও অপচেষ্ট। নিরপেক্ষ-_-পৃথকভাবেই এসব আলোচনা! করছি। তাতে চক্রান্ত 
করার অন্ুকৃলে'কিরপে ক্ষেত্র প্রস্তত হয়ে পড়ে তার স্বরূপ কিছুটা! বোবা ঘায়। 

১৮৫৭-র বিদ্রোহে ধর্মের ভূমিকা এবং গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে 
ধর্মের ভূমিকা তুলন1 করলেই ক্রুটি ধর! পড়ে। প্রথমটিতে ইংরাজের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ ছিল হিন্দুমুদলমান উভয়েরই অখাস্ধকে মুখ দিয়ে স্পর্শ করানো 
ব! প্রকারাস্তরে খাওয়ানো! হচ্ছে। অভিযোগ বা অন্থযোগ কোনও কিছুই 
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পরস্পরের বিরুদ্ধে নয় অর্থাৎ হিন্দুর বা মুসলমানের একজনের অপরের 
বিরুদ্ধে নয়। ,হুতরাং এই বিদ্রোহ সহজেই ব্যাপক জনসাধারণকে টানতে 
পারলে! এবং ধর্মের প্রস্থ ছাড়িয়ে ইংরাঙ্কে রাজক্ষমত! থেকে দূর করার 
আন্দোলনে পর্যবগিত হুলো। গান্ধীজীর আন্দোলনে মুঘলমানকে তার 
কতকগুলি ধর্মাঙ্থমে। দিত আচার ( যতে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ হয় না এমন 
আচার ) বন্ধ করতে বল। হুলো। এ বুকম ভাবে হিন্দুকেও বল হলে! 
তার অনুরূপ আচার (যা অপরকে আঘাত করে না এমন আচার) বন্ধ 
করতে । সংগ্রামের মুখে এমব তবুও সহ্‌ হচ্ছিল; শেষে চৌরীচৌরার 
পর সংগ্রামও বদ্ধ করা হলে! । এখন পরস্পরের নিজের নিজের ধর্মের আচার 
পালন (ঘে আচার পালন অপরকে আঘাত করে না সেই আচার পালন ) 
পরস্পরের কাছে অপরাধ হয়ে দাড়ালো । সঙ্গে সঙ্গে এও বলতে হবে 
পরস্পরের ধর্মপালনে ব্যাথাত না করাই ভারতের এঁতিহ্বে সমধিত। 
বিপরীতট1 নয়। অবশ্ঠ এ সব হাঙ্গামার মূ কারণ হচ্ছে শত্রুর চক্রান্ত ছাড়া 
অংগ্রামে পশ্পদপসরণ । আরও কথ! আছে। তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে 
সম্ভব হচ্ছে না। বস্ততঃ এইরূপ আলোচন1 এবটি পৃথক পুস্তকই দাবী 
করৰে। রাজনীতি, অর্থনীতি বাদ দিয়ে মানুষে মানুষে সাম্প্রদায়িক শ্রীতির 
পক্ষে গাদ্ধীজীর ব্যক্তিগত আকর্ষণের সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না । তিনি প্রাণ দিয়ে সে 
আত্তরিকতার লাক্ষ্য রেখে গেছেন। কিন্তু পশ্চাৎ্পদ চিন্তাধারা, ভুল দৃষ্টি তঙ্গী, 
বিপ্রবের ভীতি এবং শোষক শ্রেণীর পক্ষে তার শ্রেণাগত পক্ষপাতিত্ব 
ছিল তীর প্রধান প্রতিবন্ধক । দুঃখের বিষয় তার এবং বুর্জোয়া 
জমিদার নেতৃবৃন্দের তুল-ভ্রাস্তি ও ছুর্বলতার মূল্য শুধু তাঁত: দিতে হলে! নাঃ 
গোট। দেশটাকে দিতে হলো । অবশ্ত তিনি যে শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে 
গেছেন মেই হিন্দুযুসলমান বুর্জোক্দেত্র কোন ক্ষতি হয়নি। তাদের এখন 
পোয়া বারো । কিন্তু ভারতে ও পাকিস্তানে তাদের "নাশিবে যে, গোকুলে 
বাড়িছে সে” । সে হলে! উভয় দেশেই শ্রমিক শ্রেণী ও গণতান্ত্রিক শক্তির 
ছুর্বার অগ্রগতি । তাকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা! কারও নেই । 


গ্বান্ধীজী ও নৈরাজ্য 


গাক্ধীজীর সন্বদ্ধে বলা হয় তিনি নৈরাজ্যের পক্ষপাতী । অথচ তার 
রাষ্ট্র, সমাজ, দরকার প্রভৃতি সুম্বদ্ধে আলোচনা! লামগ্রিকভাবে দেখলে বোবা 
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যায় এরূপ বলার কোনও তিত্তি নেই। শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ব্াষ্ট্রের ব্যবহার 
এবং শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তার প্রয়োগে অব তাঁর আপত্তি ছিল। 
কিন্ত ধনিক শ্রেণীর প্রয়োজনে রাষ্ট্রের নিশস্পেষণে অস্ত্রের প্রয়োঙগনীয়তা তিনি 
পরিফার ভাবেই বলে গেছেন। রাশিয়ার কথ! উঠলেই তিনি বলেছেন 
যায সেখানে যস্ত্রেরে অংশে পরিণত হয়েছে (হরিজন, ২৮-১-৩৯)। 
রাশিয়ার বাষউট্রজোরের উপর প্রতিষিত (হরিজন, ২-১১-৩৪ ), বাশিয়ার রাষ্ট্রের 
নিকট তিনি দাবী করেছেন তার হিংসা প্রয়োগের ক্ষমতা অর্থাৎ পুলিশ ও 
সেনাবাহিনী পন্ত্যাগ করতে হবে (হরিজন, ১২-৫-৪৬) কিন্তু ভারতের 
তার প্রতিষ্ঠিত বুর্জে রা জষিদার বাষ্ট্রের জন্য বলেছেন__“ড/6 10078800 1325৩ 
(0 17091190918 2. 00110660106” ([7810129, 25-8-40 )--্বামার্দিগকে 
হয়তো একট! পুলিশ বাহিনী বজায় রাখতে হবে। এ 00955 100 0১6 
50701:885 0০ 0০০12750326 ০ ০21 081 01) 10900 এ. 
2০01156 10:০6৮ (13810110125 1-9-49 )-_পুলিশবাহিনী বাদ দিয়ে আমরা 
চালিয়ে নিতে পারবো এ কথা বলার আমার সাহস নেই। ১৯২২ সালের 
»ই মার্চ ইং ইতডয়ায়' (কত আগে!) তিনি লিখেছেন, পুলিশের কাজের 
জন্য পেনাবাহিনীর দরকার হবে ঘযদি৪ তার শ্বভাবহলভ ভঙ্গীতে অর্থের 
বিভ্রান্তি স্যট্টি করে বলেছেন, তাদের তলানটিমার হতে হবে। যে দেশে 
বাধ্যত মুলক ভাবে নাগরিককে একটা সময় সেনাবাহিনীতে থাকতে হয়ঃ 
সে দেশে ছাড়! সব দেশেই“তো৷ সেনাবাহিনীকে ভন্সান্টিয়ার বাহিনী বলা হয়। 
(কারণ তার! স্বেচ্ছায় সৈনিকের কাঞ্জ গ্রহণ করেন।) তা হলে নৈরাঙ্য হয় 
কেমন করে? নৈরাজ্যের অর্থ তে হচ্ছে এমন ব্যবস্থ!' যেখানে রাষ্ট্র থাকবে 
না, ব্াষ্ট্রের নিষ্পেষণের যন্র সৈন্ত বাহিনী, পুলিশ গুভূতি থাকবে না। 

স্বাভাবিক ভাবেই তিনি প্রকৃত নৈরাজ্যের কথা বলতে পারেন না। 
কারণ, তিনি শ্রেণীহীন সমাজ কল্পনা করেন না। তিনি যেখানে নিঅন্ব এক 
কল্পনার কমিউনিজমের কধা! বণেছেন সেখানেও বলেছেন ধনী থাকবে; কেবন্গ 
সে মাত্র 'ট্রান্টি' হয়ে থাকবে । এই অযথ। আমদানী কর! ট্রাট্টি শব্দটি বাদ 
দিলে দাড়ায় এই ঘে' তিনি শ্রেণীবিভেদের স্থায়ীত্বে বিশ্বানী। আর শ্রেনী 
বিভেদ থাকলেই নিশ্পেষণের যন্ত্র সেন্গবাহিনী, পুলিশ প্রভৃতি প্রয়োজন হবে 
বথ। বরাষ্ট্রের প্রয়োজন হবে। 

এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলমের একটি উক্তি উদ্ধৃত করব। ্াষ্ট্র তা হুলে 
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এমন কিছু নয় যা চিরন্তন আছে। এমন সমাজ থেকেছে যাদবের এই জিনিস 
প্রয়োজন হয়নি তাদের রাষ্ট্র বা রাষ্টুক্ষমতা সম্বন্ধে কোনও ধ্যান ধারণাই 
ছিল না। অর্থনীতিক বিকাশের এক পর্যায়ে এর উত্তব। সমাজ তখন 
শ্রেণী বিভক্ত হয়েছে । সমাজের এইরূপ বিকাশের পর্যায়ের সঙ্গেই রাষ্ট্রে 
আবশ্বিক সংশ্লিষ্টত৷ ভাবেই প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল ।-.....উৎপাদনের উন্নয়নের 
এমন এক পর্যায়ে আমর! দ্রুত গিয্সে পৌঁছাচ্ছি যেখানে এই সব শ্রেণীগুলির 
আবশ্তিকতা থাকবে না। শুধু তাই নয়। তখন এন শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব 
উত্পাদনের পক্ষে বিদ্ব হয়ে দাড়াবে । যেমন আবশ্টিকভাবে ভাদের এক দিন 
উদ্ভব হয়েছিল, তেমনই আবশ্টিকভাবেই তাদের পতন ঘটবে। তাদের সঙ্গে 
সঙ্গে বাষ্ট্রেেও পতন হবে। এমন একট। সমাজ হবে যে-সমাজ উৎপাদকদের 
স্বাধীন এবং স্মান সম্মেলনের ভিত্তিতে উৎপাদন সংগঠিত করৰে। সে-সমাজ 
তখন বাষ্র-যস্রট সেই স্থানেই রাখবে যেখ।নে তারু তখন স্বাভাবিক স্বান। 
চরখা এব+ ব্রঞ্তের কুড়ালের সঙ্গে প্রত্বতত্বের যাছুঘরে থাকবে তার স্থান ! ..* 
4 এঙ্গেল্স্‌ : “পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি”, ১৮৮৪) 

এই প্রসঙ্গে আমর! দেখব শ্রেণীগুপির অস্থিত্ব উৎপাদনে বিদ্ব ভাবা তে! 
দুরের কথ! গান্ধীজী সে-অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজন মনে করতেন । তীর 
সোভিয়েত প্রীতি এবং নৈরাঁজ্যে বিশ্বাস বলে য! প্রচারিত হয়ে থাকে তা ভ্রান্তি 
মুলক, এ কথা আমর! সহজেই বুঝছি । 


শ্রাণী দৃষ্টিভঙ্গী 


এখন শ্রেণী সম্বন্ধে তার ধারণ! দেখা। যাক । এখানে অল্প -য়েকটি উদ্ধৃতিই 
উপস্থিত করছি । 

'্যাদের জমি আছে তাদের নিশ্চিন্ত করে দিতে হবে যে তাদের বিরুদ্ধে 
কখনোই শক্তি প্রয়োগ করা হবে না” (হরিজন ২০-৪-৪* )। (তবে পুলিশ 
কার বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্যে! যার! বেনাম জমি উদ্ধার করবে তাদের 
বিরোধিতার জন্তে?) “কংগ্রেসের পক্ষে জমিদারের সম্পত্তি নেবার কোনও 
ইচ্ছা নেই” (ইয়ং ইত্ডিয়া ৮-১*-৩১)। চাষীরা মজুরী বাড়াবার জন্ত কার্ত 
করতে পারে এট মেনেছেন কিন্ত জমির কথা বলেননি । (হরিজন ৫-১২-৩৬)। 
লক্ষ্যণীয়, সামস্ততাস্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কোনও প্রস্তাব বা 
কার্যক্রম নেই । 


৯৭ 


“সরকার, রাষ্ট্র কিংবা জমিদার প্রভৃতি অন্যদের উপর দৌষ দিয়ে কোনও. 
লাভ নেই। তারা নিশ্চয়ই আমাদের ছুরবস্থার জন্য দায়ী, কিন্তু আমরা 
নিজেরাও দায়ী” (হরিজন, ১১-৫-৩৫ )। দোষ কারের দেওয়! যাবে ? “আমর? 
€( অর্থাৎ কৃষকরা) দায়ী ।” তাছাড়। গ্রামের ধারা গঠনমূলক বাঁজ করেছেন 
তাদের অভিমত হিসাবে বলছেন£ “যদি গ্রামবালীদের কোনও মতে 
বরাবরকার আলম্ত পরিহার করাতে পার! যার, তার! আরামে থাকতে পারে” 
( হরিজন) ১৪-৯-৩৫ ) 

শ্রমিকদের সম্বন্ধে তার মনোভাব নিম্নের উদ্ধতিতে যথেষ্ট পরিষ্কার । লগে 
সঙ্গে উৎপাদনে .শ্রণীভেদের প্রয়োজনীয়তায় তিনি কিরূপ বিশ্বান করতেন তাও 
দ্বেখা যাবে। 
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১৯৮ 


[ মর্যার্থঃ «তোমরা যদি সংখ্যায় শক্তিশালী হও, এমন কি যদি বশ লক্ষ 
হও একট] কল (মিল্‌) চালাতে পারবে না1!। তোমাদের সে প্রতিভার 
অভাব! বিশ বনরের সংগঠিত কাজ করা সত্বেও তোমরা একটা কল 
(মিল) চালাবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারো নি। আগামী বিশ বৎসরেও 
তা পারবে এমন সম্ভাবনা নেই । তোমরা! ঘর্দি ভাব তোমাদের তা আছে, 
তোষাদের পরিচালন। করার জন্য নেতার প্রয়োজন হতে! না। 

“আমি চাই যে তোমর। সে-ক্ষমতা একদিন অর্জন কর। এ নিশ্চয়ই সম্ভব 
ব্যক্তিগত ভাবে একজন কিংবা আর একজন এমনভাবে শিক্ষা অর্জন করবে যে 
মিল্‌ চালাতে পারবে । সে ক্ষেত্রে তোমর] বাকী সকলে তেমনই গোলাম থাকবে 
এখন যেন তোষর। আছ । আমি যা বলতে চাই ত হচ্ছে এই, তোমর] সমষ্টি 
হিনাবে একট। নিদ্ধীরিত কালের মধ্যে মিলের মালিক হতে পারবে ন1। 

“যদি অধিকার নিয়ে জেদ করার বদ প্রত্যেকেই তার কর্তব্য পাগন 
করে যায়. মানবজাতির মধ্যে অবিলম্বে-শৃঙ্ঘল। প্রতিঠিত হবে । শাসন করার ঈশ্বর 
প্র্থত অধিকার রাজাদের আছে এবং রায়তদের কর্তব্য হচ্ছে নত হয়ে তাদের 
প্রভৃঘের নিকট সম্রদ্ধ বাধ্যতা নিবেদন করা-_এ রকম কিছু অবস্থা নেই। 
এই লব উত্তরাঁধিকারস্ুত্রে প্রচ অসাম্য চলে যাওয়ার এখন সময় হয়েছে ! 
সমাজের পক্ষে এ হচ্ছে ক্ষতিকর ।৮ কিন্তু এরূপ কথার অব্যবহিত পরেই তিনি 
বলছেন “কিন্তু এতাবৎকাল পধ্যস্ত যাত্রা! পদ্নিষ্পেষিত হুলে৷ সেই সব কোটি 
কোটি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অকুঠ ও বেপরোয়! জেদাজেদিও 
লমাজের পক্ষে তেমনই ক্ষতিকর। মুষ্টিমেয় যে কয়জন ঈশ্বন প্রদত্ত বা অন্যান্ট 
অধিকারের দাবী করে ( অর্থাৎ ধনীরা- লেখক ) তাদের অং ক্ষা কোটি কোটি 
জনগণের ক্ষতি করার উদ্ছেশ্তেই সম্ভবতঃ উপরোক্ত বেপরোয়া ব্যবহার কর 
হয়।” (হুবিজন) ৬ই জুলাই) ১৯৪৭) 

লক্ষট করার বিষয় অভিজাতদদের উত্তরাধিকারন্থজে প্রা অধিকারকে 
গাজী এখানে অস্বীকার করছেন বটে কিন্তু 'ভূইফোড়' বুর্জোয়ার অধিকারকে 
তিনি অচল অনড় এবং অনম্পর্শনীয় বলে ঘোষণ' করেছেন। প্রকারাস্তরে 
তিনি শ্রমিকের নিকট দ্বাবী করেছেন এ বুর্জোয়াদের নিকট বাধ্য থাকতে হবে। 
বুর্জোয়ার৷ অভিজাতদের নিকট তাদের দাবী প্রত্ষিত করতে পারবে কিন্ত 
শ্রমিক যদি বুর্জোস্বার নিকট তার দাবী প্রতিষ্টা করতে যায় তাহবে অকুঠ 
ৰেপরোয়াগিরি । 


১৪) 


ক্ষমতা হস্তাস্তরের মাত্র ৪* দিন পূর্বে উচ্চারিত ও প্রকাশিত তার এই 
বন্তব্য শ্রমিকদের সম্বন্ধে তার মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় দেয়), ১৯৪৬ এর 
8ঠ আগস্ট অর্থাৎ উপরোক্জ বক্তব্য প্রকাশের বৎসর খানেক পূর্বে ধনী ও 
নির্ধনের যোগ্যতার পরিমাপ ধন থাক ন। থাকার উপর স্থির ক'রে তিনি তাদের 
পৃথক পৃথক শিক্ষার্যবস্থার কথা বলেছিলেন । বলেছিলেন “ধনীদের তন্বাবধায়কের 
কাজ শেখাতে হবে এবং গরীবদের শেখাতে হবে আত্মনির্ভরশীলতা |” ( হরিজন, 
৬-৮-৪৬ )। প্রসঙ্গত: স্কুলেতেই শিক্ষার বিভাগব্যবস্থা কর। (যাকে হ্রিধভাগ 
বলে ) এবং মাকিন কায়দায় ম্যানেজমেণ্টের কলেজের আব্রি।ব যে বুর্জোয়া 
চিন্তাধারার কোনও বিচ্ছিন্ন নিদর্শন নয় গান্ধীর এই উক্তি থেকে তা 
বোঝ। যায়। 

এইরূপ শ্রেণীদু্িভঙ্গী সাম্প্রদায়িকতার সমাধানে কিরূপ বিদ্ত সৃপ্ি করেছে 
তাও প্রসর্দতঃ উল্লেখযেগ্য । বাংলা দেশে মুদলমানদের-5 সাম্প্রদায়িক 
প্রতিষ্ঠান ছিল না তা নয়। মৃসলমান সাজ্রদায়িক নেতাও যথে ছিল, 
ঘেমন হিন্দু সাম্প্রদাক্িক নেতারাও ছিল। কিন্তু এও সত্য ১৯৩৭-এ 
মুসলীম লীগ শাসনে অধিষ্ঠিত হবার পৃরে তার সাংগঠনিক 'সস্তিত্ব ছিল 
ছর্বল। কিছু কংগ্রেস থেকে এলে এবং শ্বতস্্রভাৰে প্রথম বে-প্রতিষ্ঠান 
শক্তিশালী হয়ে দাড়ালে! সে হচ্ছে কৃষকপ্রজ! দল । এই কৃষকপ্রজা। দলের উত্তৎ 
প্রধানত: ছুইটি বিষয়ে বিক্ষোতকে অবলম্বন করে। প্রঙ্গার্থত্ব আইনের ও 
প্রাথমিক শিক্ষা আইনের খসড়া অবলম্বন করে। ই দুইটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই 
বাংলার জমীদাররা উঠে পড়ে লাগলেন। তাদের প্রভাবে ম্বরাঙ্জদল তথ! 
কংগ্রেসদলও প্রজান্বার্থের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সঞ্রিয় হলেন । বাংল! দেশে তখন 
গরীব প্রজ্ঞাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান অনুপাত প্রায় সমান সমান। জনসংখ্যার 
গুরুত্বে মুদলমান অন্থপাতে কিছু বেশী হলেও তারতম্য এমন কিছু নয়। কিন্ত 
জমীদারদের মধ্যে মুসলমানের অনুপাত ছিল নগন্য । শ্রেণীদৃষ্টিত্গীকে প্রতিহত 
করার জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে তীব্র করা হুলো। তখন প্রাথমিক শিক্ষা 
বিলের এবং প্রঙ্গাত্বত্ব বিলের পক্ষাপক্ষকে লাব্প্রদদায়িক ভাবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা 
হলো। ৷ যদিচডাহ-সবে্ব- লেন গুপ্ত অধ্যাপক জে. এল. ব্যানাজা, আচার 
পি. সি. রং তওপ্রজাদের পক্ষে ছিলেন, তবু ম্বরাজ দল এবং 
তারক ্গাতীয়্তাবার্ী - গুলির প্রচার ও আন্দোলনের ফলে এবং 
'ফুলযান- বন্তৃত1 ভাষপার্দির দ্বারা বিষয়টি সান্প্র- 






দ্বায়িক রূপ নিল। বিক্ষোভের ফলে ঘে-সংগঠনের আবির্ভাব হলে! তা 
সাম্প্রদার়িকল্প্রতিষ্ঠান নয়--তা হলে। কৃষকগ্রদ। দল। 

এও স্মরণে রাখতে হবে যে রুষক প্রজ। দলের নেতৃত্বে ছিলেন অনেক প্রবীণ 
রাঁজনীতিক। বাংলা দেশে জমীদারী নিপীড়ন নতুন সমস্যা নয়। হ্থাতরাং 
ইতঃপূর্বে এইসব মধ্যবিত্ত নেতারা কৃষক সংগঠন করেননি কেন? অন্কুপ্রেরণা 
এলো কোথা থেকে । সাম্র।জ্যবাদের আক্রমণে গ্রেপ্তার ইত্যাদির ফলে 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসার হতে পারেনি । কিন্তু ১৯২০ দশকের গোড়াতেই 
১৯১৭ সালের বিপ্লবের প্রভাব, কযিউনিস্টদের আন্দোলন, কমিউনিস্ট উদ্যোগে 
সন্মেপনাদির অন্ষ্ঠটান ইত্যাদি ফলে বাংল! দেশে কৃষক এবং তার সঙ্গে 
সহানুভূতিশীল মধ্যবিত্তের মধ্যে উক্ত' আন্দোলন অন্ুষ্ঠানার্দির উদ্ভোগীগণ 
বিশেষ আলোড়ন হৃষ্টি করতে পেরেছিলেন । বস্তৃতঃ উপরোক্ত খসড়া বিল 
দু'টির উদ্তবের পরোক্ষ কারণও তাই। কমরেড মুজফফর আহমদ প্রমুখের 
বার বার গ্রেপ্ার হয়ে বন্দী হওয়ার ফলে এবং কমিউনিস্ট সক্রিয়তার সাম্রাজ্য- 
বাদের এইবপ প্রতিবন্ধকতা সই হওয়ার ফলে সঞ্চারিত আলোড়নকে কাজে 
লাগাবার স্থুযোগ সহজেই উপরোক্ত মধ্যবিত্ত নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করলেন। ১৯৩৭ 
সালের নির্বাচনে কৃষক প্রজা দলের শামে নির্বাচিত হয়ে এসেও এব 
বিশ্বাসঘাতকতা করে, পুনপির্বাচনে না গিয়েই মুসলীম লীগ দলে যোগদান 
কণরে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন। 

এইরূপ শ্রেণীবিক্ষোভের রূপ যে পাশ্রবায়িক রূপ নিতে পারুলে। এর প্রধান 
কারণ বাংল! দেশে কংগ্রেস ও ব্বরাঞজদলের নেতৃবৃন্দের মুষিমেয় জমীদার শ্রেণীর 
পক্ষপাতিত্বে এবং কৃষকের বিরুদ্ধে গৃহীত বিশেষ ভূমিকা) *ধৃদ্বীজীর অঙ্্গামী।রা 
এই গ্লানি থেকে মুক্ত নয়। বরং এক 1ছুশাবে বেশ দায়ী । 

প্রসঙ্গত: দেশবন্ধু যে হিন্দু-মুসলিম চুক্তি জোর করে গিলিয়ে গিয়েছিলেন 
তার মৃত্যুর পরে এ নেতৃবৃন্দ তাকেও কবর দিতে দেরী করেনি। এ চুক্তি 
অবশ্য বুর্জেযয়া মধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে সীমিত। কিনব এও সত্য যে যদি কিছুকাল 
লাম্প্রায়িক বিভেদের অপচেষ্টা প্রতিহত কর! যেতো! তাহলে ইতিমধ্যে শ্রেণী- 
সচেতনত] প্রসারের অবসরের ম্থযোগ হতো । বাংল! দেশের সচেতন শ্রমিক 
শ্রেণীর নেতৃত্বে কষক আন্দোলনের প্রধার ও ব্যাঞণ্থির মাধ্যমে সাশ্প্রধায়িক 
বিভেদ চেষ্টার সার্থক প্রতিরেধ করার একট] হযোগ থাকতেও পারতে] । 
একদিকে সাত্রাজ্যবাদের প্রবল আক্রমণ ও হথচতুর ভে স্থাইর অপচেষ্টা অন্ত্দিকে 
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এই ব্যাপারে হিন্দু মৃসলধান বৃর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর সহায়ত। এ শুভ অগ্রগতির 
প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়সো। বস্ততঃ বাংল! দেশের কংগ্রেন গ্রেতাদের ইচ্ছাও 
ছিঙ্গ তাই। ধেশতাগের সময় বাংলাদেশকে যুক্ত ও ম্বতঞ্জ রাখার শেষ চেষ্টার 
বিফল পরিণতির কথ! এ ব্যাপারে পরিষ্কার করে দেয়। প্রভাব সম্পন্ন একটি 
সংখ্যালঘু কংগ্রেদ দ্বল এবং অনুরূপ সংখ্যালঘু মুদপীম লীগ দল এবং 
কমিউনিস্ট পার্টি এই ব্যাপারে উপ্ভোগী হয়েছিল । গাদ্ধীজী শুধু সম্মতি নয়, 
আশীর্বাদও দিয়েছিলেন । মুদপীম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরোধিতাতো৷ 
'ছিলই। তন্ন সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বাংলা দেশের কংগ্রেমের সংখ্যাগরিই 
দল, যার মধ্যে গান্ধীজীর খাস অন্ুগামীদেরও বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ধারা 
সেদিন নেহরু-শ্তামাগ্রনাদ-লিয়াকত আলীর সঙ্গে এক হয়ে বাংলা দেশকে 
দ্বিখণ্ডিত করার বিশেষ আগ্রছ দেখালেন এবং আজও পশ্চিমবাংলাকে কেন্দ্রীয় 
লরকারের দ্বৈরাচারের বগি করতে চান এরা কোন্‌ মুখে পূর্ববঙ্গের স্বাতন্তর্যের 
আন্দোলন নিয়ে লাফালাফি করেন ? বুর্জোয়া ভগামির সীমা নেই। বলা বান্ছল্য 
আমি এখানে যুক্তির কথ! বলছি। নচেৎ বাওল! দেশের সংগ্রামে তাধের 
সমর্থনকে স্বাগত জানানোরই কথা । 


সমলামন্সিক অবস্থ।য় গান্ধীবাদ 


গান্ধীবাদের প্রভাব এখনও যে যথেষ্ট বজায় বয়েছে কংগ্রেসের খণ্ডিত ছুই 
বলের নির্বাচনের প্রতীক চিহ্ুই ত। দেখিয়ে দ্বিচ্ছে। একদলের প্রতীক চিহ্ন 
চরখা» অন্তদলের গরুবাছুর । তা ছ'ড়! গান্ধীবাদের প্রধান মর্মঃই তে হচ্ছে 
শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধিত|। এবং শ্রেণী সহযোগিত।। সুতরাং তত্ব হিসাবে 
সমাজের চিন্তাধারার উপরকাঠামে। (হ্ছপার ই্রাকচার ) হিসাবে গান্ধীবাদ যখন 
একটা বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে নিয়েছে তখন বুর্জোয়া জমীদার শ্রেণীর মুখপাত্র 
তার স্থযোগ গ্রহণ করে যাবেই । গাদ্ধীজীর নাম ক'বার নেওয়া! হয় সেটা 
বড় কথা নয্ব। বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, আচরন, কমিউনিস্ট বিরোধী 
বিদ্বেষ স্থির চেষ্ট1-_-এ সবের মধ্যেই দেখা যাবে গাম্ধীজীর এক কিংবা আর এক 
তত্বের অভিব্যক্তি। তাদের সম্প্রতিতম সহযোগী, যাঁর! উগ্রপন্থী বলে পরিচিত 
তাদের আচরণেও একই প্রভাব লক্ষিত হবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, 
ক্থলের উপর তাদের আক্রমণ । এন্সেল্দ্‌ বলেছিলেন, সংস্কৃতির উপর শোধক 
শ্রেণীর একচেটির। অধিকার ভেঙ্গে দিয়ে সাধারণের মধ্যে তার বিস্তার করতে 


২ 


হবে। অন্যদ্দিকে গান্ধীজী বলেছিলেন অক্ষর পরিচয় করিয়ে কি হবে? বিজ্ঞান 
শিক্ষা দিয়ে কি হবে? তারই কথ প্রতিধবনিত করে এখন স্কুল, কলেজ, বিশ্ব- 
বিষ্তালয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়1 হুচ্ছে। গন্রীব মধ্যবিত্ত, কৃষক শ্রমিকের ছেলে 
মেয়ে যাতে সংস্কৃতির জগতে আব প্রবেশ করতে না পারে এ হলে! তারই 
সক্রিয় উদ্চোগ। . 

স্থতরাং আঙগও গান্ধীবাদের আলোচন! অপ্রাসঙ্গিক নয়। এখনও তার 
সুপ গ'খুশী (শ্রেণী সহযোগিতা ) ভেঙ্গে শেষ করতে বাকী আছে। এই শ্রেণী- 
সহযোগিতার অন্যতম প্রধান ধারক হয়েছে আজ দক্ষিণপন্থী জাল কমিউনিস্টরা। 
তাতেই তার্দের কণ্ঠে গান্ধীবাদের উচ্ছ্বাস এত বেশী। শাসকশ্রেণীর অন্থগ্রহের 
আদরে সামান্ত একটু ঠাই সংগ্রছের কী ব্যাকুল আগ্রহ! তাই তাদের 
গান্ধীবাদের সঙ্কী্তন এত সরব। অস্থগ্রহদাতাদের শ্মিত হাশ্য এদের পুরস্কার । 

শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তার! পাচ্ছে তাদের ঘ৷ প্রাপ্য--ম্বতঃ উখিত দ্বণ। ও 
অবজ্ঞা! । 


দ্বেশহিতৈষী, ছাত্র-সংগ্রাম ও পধ্যবেক্ষক পত্রিকার সম্পাদক এবং নন্দন 
পঞ্জিকার সম্পাধকমগ্ডলী ও পর্চালকগণ তাদের পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ- 
গুল পুনমুদ্রণের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন। 

পাঠকগণের কিছু কাজে আসে এই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রবন্ধগুলি লেখা 
হয়েছিল। সে উদ্দেশ্য যপ্দি আংশিক ভাবেও সার্থই হয় তা হলে কৃতার্থ বোধ 
করব। এর বেশী বগার কিছু নেই। 

অনিচ্ছাকৃত কিছু ভূলক্রুটি ঘটে থাকলে তার অন্ত ক্ষম। প্রানা কৰি। 


সৈয়দ শাহেহুল্লাহ 
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গান্ধীজী ও তার অহিৎসা 


“প্রত স্কুলের ছেলেদের চাবুক মারার ব্যাপারে আপনি নির্দেশ 
দিয়েছিলেন যে, সব বড় ছয়জন বালককে চাবকাতে হবে? 

উত্তর-_ হ্যা, সাধারণভাবে বলতে গেলে তাই। 

গ্রশ্ন--তা হ'লে তাদের ছুর্তাগোর কারণ শুধু 'এই ষে তারা সব চেয়ে 
বয়গেবড়? 

উত্তর--অবশ্তই। 

প্রশ্ন_যেহেতু তারা বড় শুধু সেই জন্তই চাবুক খেতে হলো 1 

উত্তর-স্ঠ্যা। 

প্রশ্ন--আপনি কি মনে করেন এরূপ করা শ্ায়সঙ্গত ? 

উত্তর--পরিস্থিতি ষা ছিল তাই মনে করেছিলাম এবং এখনও তাই 
মনে করি'''' *১, 

এই হচ্ছে জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনার পর নৃশংস ও হরয়হীন উৎপীড়নের 
ব্যাপাঙ্ছে তদন্তের লময় সেই উতৎ্পীড়নের একজন প্রধান পরিচালক ইউবোপিয়ান 
মিপণিটারি অফিসারের নিজের সাক্ষ্য । 

[ উপরের উদ্ধৃতি হাণ্টার কমিটির কার্যবিবরণী থেকে নেওয়া । হাণ্টার 
কমিটি সরকারের নিযুক্ত কমিটি--য! পাঞ্জাবে ইংরাজের কীতিকলাপকে তদস্তের 
নামে চাক! দেওয়ার জন্ত নিষুক্ত হয়েছিল। ] 
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১লা মে, ১৯১৯ সালে ২৪ হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত কান্থুর শহরের 
সম্ন্ত নাগরিক, প্রতিটি নারী-পুরুষ-শিশুকে রেল স্টেশৰে হাজির কর! 
হয়েছিল টি, আই, প্যারেডের জন্ত । তাদের নির্দেশ দেওয়া হলে! মাথা নগ্ন 
রাখতে হবে, পুরুষদের পাগড়ি বা মেয়েদের দোপাষ্টাও মাথায় দেওয়। 
চলবে না। পাঞ্জাবের মতে। গরম জায়গায় বৈশাখের খর রৌদ্রে এই অবস্থায় 
এই বিপুল সংখ্যক আবালবৃদ্ধবনিতাকে বেল! ৪টা পর্যন্ত আটকে রাখা 
হয়েছিল ; খাওয়া তে! দূরের কথা, তৃষ্ণাকাতর মানুষদের ও ছোট ছোট 
শিশুদেরও জল পর্যন্ত পান করতে দেওয়া হয়নি। একজন মুক সহ ছু'জন 
মাছকে কেবল খেলার মতো গুলি করে মারা হয়। উপরোক্ত ছেলেদের 
চাবকানো'র ঘটনায় স্কুলের হেডমাস্টারকে প্রথমে বল! হয় ছয়জন ছেলে দিতে ; 
যে ছেলেদের দেওয়া হলে! তাৰ খুবই রোগা । মিলিটারির চাবুক বেশিক্ষণ 
থেতে পারবে না মনে হলো। তাই নিম্নতম অফিসার মাস ডেনকে বল! হলো 
তাগড়। তাগড়া বড় বড় ছেলে বেছে আনতে--যাতে অনেকক্ষণ ধরে 
চাবকানে। যায়ঃ আর চাঁৰকানোর মতো বড় পিঠ ও দেহ পাওয়। যায় । এই 
চাবকানোর পর সেই নিরীহ ৰালকদের প্রায় মৃত অবস্থায় ফেরৎ দেওয়] হয় । 
তলবের সঙ্গে সঙ্গে ষে ব্যাক্ত হাজির হলেন না তিনি যেই হোন ন1 কেন 
শহরে তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি পুড়িয়ে শেষ ক'রে দেওয়। হলো, বিচার 
আরম্ভ হবার আগেই ফাসির মঞ্চ তৈরী হলে'। এইভাবে পাঞ্জাৰে তখন 
১৮ জনকে ফাসি দেওয়া হয়েছিল। আরও হুতো--কেবল দেশজোড়! 
আন্দোলনে ভীত ইংরেজ সন্তস্ত হয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাবে তখন প্র রকম এবং 
ওর চেয়েও নিদাকুন অত্যাচার সর্বত্র । কানুরের উল্লেখ করলাম যে বিশেষ 
কারণে তা পরে বলবো । গুজরানওয়ালা মহ।রাজ রণজিৎ, সিংজীর জন্মভূমি । 
এই শহরের উপর বিমান থেকে বোম] বর্ষণ (901226108) কর হলে! । আত্ম- 
রক্ষার জন্ত মানুষ যখন ছুটে চলেছে সে সময় তাদের উপর মেসিনগান থেকে 
গুলি বর্ষণ কর! হলে! । গুজরানওয়ালার হিন্দু-মুসলমান নাগরিকের এই বেশি 
অপরাধ ছিল যে, গুপুচর মাধ্যমে এক জায়গায় একটা বাছুর মেরে টাঙানো 
হয়েছিল এবং আর এক জায়গায় এক উপজিদে শূকর কেটে রাখ! হয়েছিল। 
মতলব ছিল হিন্দু-মুসঙ্গমান দাজ! বাধাবার। হলো বিপরীত। [হন্দু-মুসলঘান 
নাগরিকরা। এই কুৎসিত. ষড়যন্ত্র ধরতে পারলে! এবং এর বিরুদ্ধে প্রক্যবন্ধভাবে 
বিক্ষোভ প্রকাশে সমবেত হলো । বোম! আর মেপিনগানের গুলি তারই 


হন 


শান্তি! নিজামাবাদে এমনই অত্যাচারের এক নমুনা পাওয়া! বায় নীচের 
বিবরণ থেকে £ 

মুহম্মদ রমজান বলে একট! ছেলেকে গুলি ক'রে মারলে! ব্রিটিশ সৈম্তর।। 
কারণ, সৈন্তদের তাবুযঘে ময়দানে অবস্থিত এবং তার! নিজেরা যা তাদের 
নীমান! বলে সিদ্ধান্ত করেছিলো, ছাগল চরাতে চরাতে অজানিতভাবে 
রমজান তার মধ্যে এসে পড়েছিল। সীমান! তারের বেড়া বা কোনও ইট 
স্বারাও চিহ্নিত ছিল না! । 

'আরও কত অত্যাচার চলেছে; যা! লিখিত পাওয়া যায় তা এখানে 
বিস্তারিত উল্লেখ করা সম্ভব নয়। ধা ঘটেছে তার সামান্তই লিখিত 
বিবরণে আছে . কারণ, গান্ধীজীর চাপে অস্কে বিবরণকেই বাদ দিতে 
হুয়েছিল। 


জনগাধারণের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর রায় 


অথচ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যালীলার জন্ত কান্তরের জনসাধারণকে 
অপরাধী বলে রেকর্ড করতে গান্ধীজী উঠে পড়ে লাগলেন। বিঙ্ষুন্ 
জনসাধারণ যখন রেল স্টেশনে আসে তখনও ছু'জন ইউরোপীয়ানকে নিরাপদে 
অন্তত্র যেতে দেয়। কিন্ত এক সময় উদ্ধত হৃ*জন ব্রিটিশ সেম্ত তাদের 
উপর গুলি চালালে স্বভাবতই এ ছজনের উপর প্রতি-আক্রমণ হয় এবং 
ভার! মার! যায়। 

কংগ্রেদ তর্স্ত কমিটি কর্তৃক নিষুক্ত অন্তান্তেরা অন্ত -পজে ব্যন্ত থাকায় 
কমিটির রিপোর্ট লেখার ভার প্রধানতঃ গান্ধীজী ও জয়াকরের উপরে পড়ে। 
রিপোর্টে প্র অংশে বিক্ষু জনসাধারণের বিরুদ্ধে গ্রান্ধীজী যা লেখেন 
দবয়াকরের তাতে আপত্তি ছিল। জয়াকর সেই মতো আবেদন করলে গান্ধীজী 
জয়াকরের রী 0006 ৫০” করার বানরম করার অন্থরোধকে উল্লেথ 
ক'রে এবং তার বিরোধিতা করে বললেন: 47556] ০0: [1095০ 
12060 19005016160. অর্থাৎ আমি যা লিখেছি তার প্রতি শব্দ স্তায়সঙ্গত। 
[জয়্াকরের লেখা পত্র, ৩০শে মে, ১৯২০ ]। শেষ পরন্ত গান্ধীজীর চাপে 
কংগ্রেস কর্তৃ নিযুক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে লেখ! হলো! £ জা 58:00)06 (000 
8000815 5028061002 53658, 1010101 আ10 ০1০০৫ 0£ 00617 
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1/)00606 ড1০08, 00656 21008 ০:০০৪6৫6০ 00 006 1550006 
915065 850 0000 01620. জালিয়ানওয়ালাবাগে যারা হত্যা করলো। 
এই স্থানেই যার! নিহত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলো-_-গাম্বীজীর মতে তারাই 
হলে! নির্দোষ । আর যত অপরাধ জনসাধারণের | 

জনসাধারণের ক্রোধ এই রেভিনিউ অফিসগুলির উপর কেন? খাজনা ও 
বাজে আদায়-অনাচার ছাড়া এই রেভিনিউ অফিসগুলির মাধ্যমে 
প্রথম বিশ্ববুদ্ধের অব্যবহতি পূর্বে বুটিশ প্রতংপ রক্ষার জন্য সৈস্ত সংগ্রহ 
কর! হতো। তাও কি শ্ষেচ্ছায় যোগদানের তিত্তিতে? মোটেই নয়। 
ইংরাজের রূঢ় অত্যাচার ও ওদ্ধত্যের উপর কোমল আবরণ ও মোহ তৃষ্টির 
ভার ছিল কংগ্রেসের বুর্জোয়া জমিদার নেতাদের উপর । অহিংসার প্রচারক 
গাক্ধীজী তখন ইংক়াজের পক্ষে কামানের খোরাক হবার জন্ত এবং জার্মানি, 
তৃক্কাঁ প্রভৃতি অন্ত দেশের সাধারণ মানুষের বুকে গুলি বসাবার জন্জ ভারতীয় 
সৈঙ্ক সংগ্রহ প্রচারে নিযুক্ত । [ ট্রেওলকারও তাঁর গান্ধী গ্রন্থাবলীতে এই 
অংশের শিরোনাম! দিয়েছেন: “রিজুটিং সার্জেন্ট” ]। মিসেস বেসাস্তের 
পত্রিকায় সৈন্ঠ সংগ্রহ সম্বন্ধে কিছু ন! থাকায় ব্যথিত হয়ে গান্ধীভী লিখছেন, 
«আপনার পত্রিকায় সৈন্ত সংগ্রহে র্িক্ুট হবার আবেদন বুথাই খুঁজছি ।» 
জিন্ন! প্রথমে এই ব্যাপারে যোগ দেননি, পরে অন্তান্ত নেতাদের চাপে যোগ 
দেন। [ জওহরলালকে লেখা বি, জি, হুনিম্যানের ১৯১৭ মালের ১ল! 
জুলাইয়ের পত্র-_-“এ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটাস+ জ. নেক দ্রষ্টব্য ] | তাকে গান্ধীজী 
লিখলেন ৮৮158 1 880 60:79 20. 61021910800 0601919000,1906 & 
81078 ০206. অর্থাৎ আমি যা চাচ্ছি তা হলো! সজোর কণ্ঠের ঘোষণা! | 
কোনও আধো আধো! বল! আমি চাচ্ছি না। [ প্রসঙ্গত: হনিমান লিখছেন, 
জিন্নাকে পৰে আবার অসহযোগ আন্দোলনের সময় বয়কট করানোতে 
রাজী করা যাচ্ছিল না)। গুজব্রাটের খেদা জেলায় গান্ধীজী আবেদন 
করলেন, গ্রাম পিছু ২০ জন ক'রে রিকুট করতে হবে। যথন লেনিন 
বলছেন, এক দেশের শ্রমিক-কষক আর এক দেশের শ্রমিক-কৃষকের বুকে 
গুলি করবে না, তখন গান্ধীজী ইংরাছের স্বার্থে প্রতিপক্ষের কামানের 
খোরাক হওয়ার জন্ত ও ভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষকে হত্যা করার অন্ত 
ভারতীয় শ্রমিক-কষকের ছেলেকে যুদ্ধের মুখে পাঠাতে উঠে পড়ে আন্দোলন 
শুরু করলেন। ভারতীয় বুর্জোয়াদের আশ! ছিল, তারা সদয় ইংরাণ্ের অন্ত গ্রহ 


৬ 


নাভ করবে। শ্থেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদানের ভিত্তিতে সৈল্ত সংগ্রহের পাতলা পর্দা 
ছিন্ন হয়ে গেল যখন ১৯১৮ সালের ৫ঠা মে দিল্লীতে এক সভায় পাঞ্জাবের 
শ্াট মাইকেল ও ডায়ার এবং কর্ণেল পপহাম ইয়ং এক প্রকাশ্ত বক্তৃতায় 
স্বেচ্ছাসেবক সৈনিক সংগ্রহের ভান সম্পূর্ণভাবে পরিহার করলেন। নেতারা 
কিন্তু তখনও রিক্ুটের বক্তৃত৷ করে চলেছেন এবং মাইকেল ও ডায়ার কর্তৃক 
অত্যাচার ও নিপীড়নে বাধ্য ক'রে সৈল্ত সংগ্রহ ব্যবস্থার আবরণ বজান 
রেখে যাচ্ছিলেন। 

ফলে পাগ্তাবে অবাধভাবে অত্যচার ও নিপীড়ন চালিয়ে সৈম্ত সংগ্রহের 
চেষ্টা চললে ৷ গান্বীজী সহ অন্তান্ত নেতাদের বক্ৃত। ও আবেদন এঁ অত্যাচার 
ও নিপীড়ন আরও সহজ ক'রে দিয়েছিল। আর গান্ধীজীই এ বিষয়ে সব 
চেয়ে বেশ উদ্যোগ ও অধ্যাবসায় ণিয়েছেন। জোর ক'রে বাধ্য ক'রে পাঞ্জাবের 
গ্রাম গ্রামাত্বর থেকে কৃষকের ছেলেকে টসন্ত ক'রে পাঠাচ্ছিলো উপরোক্ত 
পাঞজাবের “:ই মাইকেল ও ভায়ার । তার কিছু বিবরণ এথানে প্রাসঙ্গিক | 

স্বরণে রাখতে হবে ইংরাজের তখন অবস্থা কাছিল। তৃকি প্রায় ঘায়েল 
কলেও এবং প্যালেস্টাইন ইত্যাদি ইংরাজের দখলে এলেও ইংরাজকে তার! 
ভালে! ক'রে জখম করতে সমর্থ হয়েছিল। এখানে ইংরাজ শুধু রক্ষা! পেয়েছিল 
প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার কৌশলে । তুকি সাতাজ্যের দখল থেকে আরবরা স্বাধীন 
হবে এবং ইংরাজর1 তাদের সাহায্যের প্রতিদানে তাদের স্বাধীনতা শ্বীকার 
করবে-_-এই প্রতারণার চুক্তি দিয়ে ইংরাজর! আরবদের সাহায্য পেল তুফি 
বাহিনীকে পরাস্ত করতে । তা ছাড়! শত্রুপক্ষের কামানের .ারাক হিসাবে 
বিরতিহীনতাবে তার! &পনিবেশিক সৈল্ট, বিশেষ ক'রে ভারতীয় সৈন্ঠ পরিবেশন 
করলে! । কিন্তু আসল জায়গায়, ফ্র্যাণ্তাসও ফ্রান্সে তথন ইংরাজের ত্রাহি 
জ্াহছি অবস্থা । ১৯১৮-র মার্চের শেষে 1.০ 78:6 এবং ৬£05তে জার্মানর। 
ব্রিটিশ ফাস্ট লাইন পরাজিত করে সম্পূর্ণ ঘিরে নিলে! ও তাদের বন্দী করলো 
এবং ব্রিটিশ পক্ষে চললে! বিরাট পশ্চাদপসরণ। ওদিকে ১৯১৭ সালের 
নভেম্বর বিপ্লবের পর তুকি-ইরান সীমান্ত ঘিরে ইংরাজের যেমন তৎপরতা 
তেমনি আতঙ্ক । সমস্ত ফ্রণ্টেই, যেমন জার্মানী আর তার মিত্রদল, তেমনই 
ইংরাম্স, ফরাসী আর তাদের মিআদল, উভগ পক্ষের সমস্ত জাতির সৈল্ত- 
'বাহিনীর মধ্যে রুশ বিপ্লবের উদ্দীপিত চাঞ্চল্য সঞ্চারিত হয়েছে । উভয় পক্ষের 
সৈন্তদের মধ্যে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের হয়ে, ধনীদের হয়ে কেন 


ৰ্জ 


আমর! লড়বো--কমিউনিস্টদের এই বাণী ছড়িয়ে পড়েছে । ইংরাজেন 
আতঙ্ক কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । ইংরাজ জানতো, ভারতেই তার হুর্বলতা 
সব চেয়ে বেশী, আর বুর্জোয়! নেতা গান্ধী-জিন্না-মালবিয় প্রমুখের সাহায্যে 
ভারতেই সৈম্ত সংগ্রহের সম্ভাবনা! বেশী। শত্রুপক্ষের উপযুপরি আঘাতে 
বিরাট ক্ষয় ক্ষভির দরুণ সৈন্যের প্রয়োজনও আবার বেশি । ওদিকে রুশ 
বিপ্লবের ফলে চাঞ্চলা ভারতীয় সৈস্দের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে । তাই 
ভারতে এরূপ বিপ্লবের কোনও সংস্করণ যাতে না হয় তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা 
হিসাবে ইংরাজ ভারতের বুকে সাষান্ততম অসন্তোষের বিরুদ্ধে নিম্পেষণের 
রোলার চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করণে! এবং রুশ বিপ্রবের মাসাধিক কালের 
মধ্যেই, ১৯১৭ সালের ১*ই ডিসেম্বর বৈপ্লবিক পরিস্থিতি তদন্তের জন্ত 
কমিটি নিয়োগ করলে! । সে কমিটির নাম রাওলাট কমিটি। 

সঙ্গে সঙ্গে চললো! পাঞ্জাবে সৈন্ত সংগ্রহের স্টামরোলার । এদিকে ভারতীয় 
বুর্জোয়াকে শাসন সংস্কারের লোভ দেখিয়ে দেশের বি্ষুন্ধ মানুষকে বিস্রান্ধ 
করার কাকে লাগানো হলো । [ মণ্টেগুর ঘোষণা, ২*শে আগস্ট, ১৯১৭ ]। 
কেমন ক'রে “অহিংস' নেতাদের সৈন্ত সংগ্রহের আবেদনের আড়ালে সৈন্ত 
সংগ্রহ হচ্ছিলো! তাব্র কিছু বিবরণ এখানে প্রামঙ্গিক । গুজরানওয়ালার কথা 
উপরে বল! হয়েছে, সেখানকা রই দৃষ্টান্ত ধরা যাক । মাইকেল ও ডায়ারের নিজের 
হিসাবেই দেখা গেল যে-আগস্টে মণ্টেগু-র ঘোষণা! বের হলে। তার থেকে এক 
বৎসরের মধ্যে, প্রারভ্তে যেখানে প্রতি জেলার মোট জনসংখ্যার প্রতি ১৫ জন 
পুরুষে ১জন করে রিক্ুট ছিল, বৎসবর-শেষে সেট! দাড়ালে। প্রতি 9৪ জন 
পুরুষে ১ জন। মাইকেল ও ডায়ারের ভাষায় 4 010001) 0£ 01:£813159- 
0০০-্সংগঠন শক্তির চরম জন্ম। সংগঠনটি কি রকম? তহশিলদার 
(রেভিনিউ অফিসের কর্মচারী ) রাত্রে গ্রামে ঘোধণ! করলো! সবাইকে সকালে 
গ্রামের কেন্দ্রে জমা! হতে হবে। নৃময়টা ফসল কাটা-ঝাড়া-তোলার সময় । তা 
ছাড়া বাধ্যতামূলক রিকুট করার ভয় ছিল। ভ্রম হলে! কম লোক । 
৬৯-৭* জনকে ১৬শ' টাকা! জরিমানা হলো। পরদিন ১৮ যাইল দূরে 
সকলকে হাজির হতে বাধ্য করা হলে! এবং সেখানে জোর করে র্ি্ুট 
বেছে নেওয়া হলে! (পরে কংগ্রেস তদন্ত কমিটির কাছে ব্যারিস্টার লা 
সিং এর সাক্ষ্য ড্র্টব্য )। লাছারদারদের বল হলো, রিক্ুট ন! দিলে তাদের . 
লাঙ্গারদারি অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। পুলিশ দোর করে শাস্তিভ্গের 


অভজুহ।তে মান্ষকে গ্রেপ্তার করে এবং ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দেয় শুধু রিভুট 
হলে। (উপর্লোস্ত কমিটিতে লায়।লপুরের উকিল শান্ত সিং এর সাক্ষ্য )। 
মুজফফরগড় জেলায় ব্রিটিশ জেলা রুজও নিপীড়নমূলক রিক্রুট করার বিরুদ্ধে 
মন্তব্য করতে বাধ্য হন। সাহাপুর জেলার নাদির হোসেন তহশিলদারের 
নির্যাতন অসহনীয় হলে উৎপীড়িত কৃষকেরা তহশীলদারকে হত্যা কৰে। 
এই তহণীলদারের বিরুদ্ধে রিক্রুট সংগ্রহের জন্ত নারী নির্যাতন, মেয়েদের 
সামনে উলজ্ঘ ক'রে পুরুষদের অপমান করা, যান্ষকে কাটা দিয়ে চেপে 
বাধা, ফসলের মাঠে গরু মোষ নামিয়ে খাইয়ে দেওয়া--এই রকম নানারপ 
নিদাকণ নিপীড়নের কাহিনী খুনের মামলায় প্রকাশ হয়। 

কংগ্রেস তাত্ত কমিটির আবার এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ঘোষণা আছে । 
৬৬০ 172৮2 009116560 80106 65৮10615006 2 01500 7080016 
1001) 1021176 06 2. 501:1008 012180061 ড7213956 12081060 19100 
01011515105, ৯] 0820011 ড00 19 1650010917016 ৫01 0086 ০0119001010 
1089 1718060. 1)1799216 10. 2010010001010801017 ভা) 006 08010191010", 
সোজা কোথায় গান্ধীজীর কাছে জনসাধারণ কর্তৃক সমপিত সাক্ষ্য তিনি 
তাস্ত কমিটিকে প্রকাশ করতে দিলেন ন। কারণ সেগুলি সিব্রিয়াম । কানুরে 
জনসাধারণের বিরুদ্ধে বুঁটিশ গভর্ণমেণ্টের অভিযোগ গ্ান্ধীজী তদস্ত কমিটিকে 
লিপিবদ্ধ করতে চা'প দিয়েছিলেন । এর উল্লেখ পূর্বে করেছি। তার তুলনায় 
এখানে গান্ধীজীর ইংরাঁজের প্রতি সদয় আচরণ উল্লেখযোগ্য । 

এখানে এই স্ত্রে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করা উচিত। গান্ধীজী 
জয়্াকরকে এক পত্রে (তারিখ ১১ই মার্চ, ১৯২*) জানান, একটি "তত্র পক্ষে 
প্রাইাফেসি সাক্ষ্য তার সন্তোষজনক নয় বলে তিনি কংগ্রেসের তদস্ত 
রিপোর্টে তা দ্িতে চান না। গান্ধীজীর এই আপতি সম্বন্ধে জয়াকর লিখে 
গেছেন: “ডায়ার জনসাধারণকে উচিত মতো! সাজা দিবে এই উদ্গেশ্টে 
জালির়ানওয়ালাবাগে তাদের ঢোকানোর, জন্ত ফাদ পেতেছিল-_-এরূপ 
বলার পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য আছে কিনা গান্ধীজীর উক্তি এ প্রশ্নের সম্পর্কে। 
মতিলাল ( নেহরু ), চিত্তরঞ্জন (দাস) এবং আমার মত ছিল যে রিপোর্টে 
এই বিষয় উল্লেখ করার পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য গ্রমাথ আছে । গান্ধীজী অত্যন্ত 
সজোরে ($1019005) আমাদের মতের বিরোধিতা করলেন ।” (“দি স্টোরি 
অব মাই লাইফ*-_-এম, আর. জয়াকর, ১ম ভলিউম, পৃষ্টা ৩৩২ )। 


১ 


জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ধারা পড়েছেন তার। সবাই দেশবন্ধ, যতিলান 
নেহরু ও জয়াকরের সঙ্গে যে একমত হবেন তাতে সন্দেহ নেই ।* এতেও দেখা 
গেল ইংরাজের বিরুদ্ধে আসল সত্য ঘটনা প্রকাশিত না হওয়ার অন্ত 
গান্ধীজীর কেমন আগ্রহ। 

গান্ধীজীর এই আগ্রহের কারণও তিনি প্রকান্টে বলেছেন। কারণ হচ্ছে 
০ 01280 1780:60- ইংবাজের বিরুদ্ধে জাতির ঘ্বণা ও অসস্তোষকে চেক 
কর]। এই জন্ত তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপারে অন্ত কর্মপন্থ। না নিষ্বে 
শ্বতিত্তস্ত নির্সাণে মনোযোগ দিতে বলেছিলেন । তিনি বললেন £ 

476 ০৪৪৫ আঞস ০৫ 01360101051780:605 05615606১05 60 05801 
006 2086101) 60 501866 013০ 10608015০01 00০ 0680. 70101) 15 £& 
880:60 00096, 1000 006 4£06100010659) আ101010 3130010106 101:615012 
৩0 16 2৮ 5912006 0০ 002800021+ (7006 30101985 (01010101010, 
12-4-1920 ) 

মর্সার্থ £-দ্বণাকে চেক করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হলে! মুতের স্বতি হ! 
পবিভ্রতাকে এ দৃশ্তের বীভৎসতা থেকে আঙ্গাদী' করে। শেষোক্তকে বদ্ধ 
ভোজ নাও যায় অন্ততঃ ক্ষমা! করতে হবে। 

এইরূপে বিষয়াস্তরে দেশের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার চেষ্ট! রবীন্দ্রনাথের 
মনে আঘাত দিয়েছিল। তিনি লিখলেন £ *পীড়ন ধতই কঠিন হউক সহিব, 
কিন্তু অবমানন! কিছুতেই সহিব না, পাঞ্জাবে এইরূপ পৌরুষের বাণী শুনিৰ 
আশ! করিয়াছিলাম।” (পাঞ্জাবে অবশ্য সাধারণ শ্রমিক, কৃষক+ মধ্যবিত্ত 
ও প্রত্যাগত সৈনিকের অনেক বীরত্বের কাহিনী ছিল। বুর্জোয়! নেতারা 
তা চাপ দেওয়ার চেষ্টা করছিল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তখন ত1 সব অবহিত 
ছিলেন না। তিনি নেতাদের ক্রিয়াকাণ্ড উল্লেখ করেছেন)। “কিন্ত যখন 
তাহা গুনিলাম না তখন সর্বাগ্রে আপনার্দিগকেই ধিকার দিতে হইবে। 
এই কারণেই আমরা বলি, কোনে! চিহ্কের দ্বার! পাঞ্জাবের এই ঘটন! 
চিরল্বরণীয় করা আমাদের পক্ষে গৌরবের নয়। বীরত্বই স্মরণের বিষয়, 
কাপুরুষতা নৈব নৈবচ। নিরস্ত্র, নিঃসহায়ের প্রতি অত্যাচার কাপুরুষতা, 
সেই অত্যাচার দীনভাবে গ্রহণ করাঁও কাপুরুবতা, কেন না কর্তব্যের গৌরবে 
বুক পাতি! অস্ত্র গ্রহণ করায়, মাথ! তুপিয়। ছুঃখ শ্বীকার করার পাব 
নাই। যেখানে পীড়নকারী ও পীড়িত কোনও পক্ষেই বীর্ষের পরিচয় নাই, 


৩২ 


সেখানে কোন্‌ কথাট। শ্বরণ কতিয়। রাখিৰ ?” (শান্তিনিকেতন পন্থিক, 
বৈশাখ, ১৩২৭৪ এপ্রিল-মে, ১৯২৭ ) 

সত্যের প্রতি আগ্রহই যদি গান্ধীজীর গ্রধান নীতি হবে তাহলে বুটিশ 
গর্ভনমেণ্টের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রকাশ করা! এবং বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের নিন্নাবা 
ক'রে মত প্রকাশ করা-_ছুই ক্ষেত্রে ছুই বিপরীত বিচার কেন? গাস্বীজীর তক্ত 
শিশ্তরা এর অনেক রহশ্যময় অর্থ করতে পারেন। কিন্কু আমরা সাধারণ মান্ধুষ 
সাধারণ অর্থই বুঝৰো। এর পর গান্ধীলী মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধ এবং 
অন্যাস্মদের বিলাতে পাঞ্জাবের ব্যাপার নিয়ে ডেপুটেশনে পাঠাতে কেন রাছি 
ছিলেন না তা সহজেই বোধ্য। যদ্দিও বা বুঝতে কিছু বাকি থাকতো, তাৰ 
নিম্নের উদ্ধতিতে তা আরও পরিষ্কার হয় : 

[ঢু 20 1068115 8£811)86 ৪ ৪0206200120 4180195 11) 036 
890০ ০06 56180108 ৪ 015 06006800199 16 ০812 011 11016966 
096 80000116165. (আমি একটা ছৈ-চ করা ডেপুটেশন চাই না-- 
এতে কতৃপক্ষের বিরক্তি উত্পাদন করবে ]1”1 এই উক্তির মধ্যে বড় 
রহস্যের স্থান কোথায়? কতৃপক্ষের সুনজরের আশায় প্রতীক্ষমান ভীতি- 
কাতর যে কোনও অনুগ্রহ প্রার্থও তে। এইরূপ বিচক্ষণতা ও সতর্কতার 
দ্বারাই চালিত হয়। পার্থক্যটা কোথায় ? ' গান্ধীজীর বক্তব্যগুলি ও আচরণ 
[ ঘেমন মালবিয়ঞ্ী ওক্রীনিবাস শান্তর সঙ্গে ঘন ঘন সাক্ষাৎ] সম্বন্ধে উল্লেখ ক'ৰে 
মতিলাল নেহরু পুত্র জওহরলালকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯২০স্ে লিখেছিলেন, 
"কতৃপক্ষের কিংবা নরমপন্থীদের সঙ্গে সমবওতা৷ কর. কোনবপ প্রচেষ্টা 
যে পক্ষই করুক তার উপর ভয়াবহ ফল বর্তাবে। বর্তমান পরিস্থিতির 
আমার এই রকমই বিশ্লেষণ ।' [এ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটাস--জওহরগাল 
নেহরু, পৃষ্ঠ ৬ ]। বল! বাহুল্য, মতিলাল ব! দেশবন্ধু যে গান্ধী অপেক্ষা বেনী 
বিপ্লবী ছিলেন ত৷ নয় ; তারা তো শুধু গঠনতাস্ত্রিক বিরোধিতার পক্ষে ছিলেন। 


উপাধি-বর্জন ও গান্ধীজী 


এই সুত্রে রবীন্দ্রনাথের উপাধি-বর্জণ সম্বন্ধে গান্ধীজী ও মতিলালসহন 
অন্তান্ত নেতাদের কি প্রতিক্রিয়। হয়েছিল তাও উল্লেখযোগ্য । ১৯১৯ সালের 
ডিসেম্বরে অমুতসর কংগ্রেসে শ্অমল হোষ উপাধি-বর্জনের জন্ম ববীন্তরনাথের 


ও 


প্রতি অভিনন্দন জাপন করে এক প্রস্তাব পাশ করানোর চে] করেন। তীর 
সে-চেষ্ট! ব্যর্থ হয়। প্রস্তার উত্থাপিত হতেই দেওয়া হয়নি । (শ্রীঅমল 
হোমের 'পুরুযোত্তম রবীন্ত্রনাখ' দ্রষ্টব্য)। একি ুত্রহীন বিচ্ছিন্ন ঘটনা? 
মোটেই নয়। অনেক দিন পর্যন্ত গান্ধীজী নিজের লেখ! ও ভাষণে এ উপাধি 
বর্জনকে স্বীকৃতি দেননি । বারবার বলেছেন, *ন্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।” 
১৯১৯ সালের ২রা জুন রবীন্দ্রনাথের উপাধি-বর্জন ও ব্ড়লাটকে লিখিত 
তৎসংক্রান্ত পত্র প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯২০ সালেও “নবজীবন' পঞ্জিকায় 
১৮ই এপ্রি” এবং হিয়ং ইত্তিয়া পত্রিকাঁতে ১৭ই, মার্চ ও ২৮শে এপ্রিল দেখ! 
যাচ্ছে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ন্তার রবীন্দ্রনাথ বলে উল্লেখ করেছেন; ১৯২৫-এও 
তাঁকে এইভাবে “ন্যার রবীন্দ্রনাথ” লিখতে দেখা যায়। অব্ট ইতোমধ্যে 
তিনি “দি পোয়েট, বলতে শ্বরু করেছিলেন। এর পর এই সুত্রে 
যদি গান্ধীজীর লিখিত উপরে উল্লেখিত পত্রের উদ্ধত অংশ *৮ ০৪ 
0015 10056 005 20050110168” পুনরায় স্মরণ কর। হয়, তাত্তে 
কি দোষ হয়? ১৭ই মার্চ যিনি “ইয়ং ইণ্ডিয়া”়্ লেখেন, “ম্যার রবীন্দ্রনাথ 
যখন তার উপাধি বর্জন করেন তা সত্যাগ্রহী হিাবে করেনশি”--এ কথা 
বালার কারণ একমাত্র হতে পারে এই যে, তিনি ত্র উপাঁধি-বর্জন অস্থমোদন 
করেননি । ১৯৪৪ সালে গান্ধী ্গীর ৭ বৎসর বয়সের জন্মিবস পালন উপলক্ষে 
স্বারক গ্রন্থের ক্রনোলজী তথা বর্ধপঞ্জীতে আগস্ট ১৯২০ তারিখে উল্লেখ করে 
বল। হয়, গান্ধীজী $লা আগস্ট ১৯২"তে যুদ্ধের ইংরাজকে সাহায্য করার 
পুরষ্কার হিসাবে তাকে প্রদত্ত কায়সার-ই-হিন্দ গোল্ড মেডাল ও বোয়ার 
যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুরূপ সাহায্যের জন্য প্রদত্ত মেডাল ফেরৎ দেন এবং 
রবীন্দ্রনাথ তার উপাধি ফেরৎ দেন । শ্রীঅমল হোম তার «পুরুযোত্তম রবীন্দ্রনাথ 
গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন £ “অর্থাৎ কিনা গান্ধীজী 
ও ব্রবীন্দ্রনাথ একই দিনে তাদের সরকারী শিরোপা! ত্যাগ করেছিলেন-_ 
১৯২*, ১লা! আগস্ট, ইতিহাসের বিকৃতি এমনি ক'রেই হয়।” তর সস্তব্য 
সমর্থন করে তার এবং সহাদয় পাঠকগণের আর একটি অন্থরূপ উদ্ধৃতির প্রতি দি 
আকর্ষণ করতে চাই: 00 0096 3, 1915 1 056 1106 77101061018 
৮100055 10000018 1190 0০ 2:68 1020025 1166160১ 78016 ভ৪$ 
10016170650 800 02019) £0£ 0106 191591-1-10100 50101096091 101: 1015 
5270523 60 (1১6 311081) 10016. 80) 066078810108 1180007115 0৫. 


10012) 86117981996 965 1900 ৪0060, [ 09715000101, ৪ ৪00৫5) ০5 
11166 0001176115০, 70886 35-36] শেষোক্ত এই উদ্ধৃতির উপরও কি অমঙ্গ 
হোমের উপরোক্ত মন্তব্য আরোপ কর! যায় না? বরং বেশী কিছু বলতে হয়। 
রবীন্দ্রনাথের উপাধি প্রাপ্তির কারণ ইংবাজের সেবা করারু জন্ক নয়, দেশের 
মাজুষকে ইংরাজের স্বার্থে ভিন্ন দেশের মানুমকে হত্য! করায় প্ররোচিত করার 
জন্তও নয়। তাছাড়। পাঞ্জাবে ও জা লয়ানওয়ালাবাগে শিহত দেশবাসী এবং 
হননকারী ইংরাজের তু্সনায় তার টিপাধি-বর্ভনপত্রে দেশবাসী সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “তাহারা কিরূপ “ন্জিত্ব ও নি:সম্বল অন্তদ্দিকে 
ইননকারীদের “লোকহনন ব্যবস্থা” কিরূপ নৈপুণ্যশাল;” ৷ গান্ধীজীর ক্ষেত্রে 
১৩ মাস পরে তার মেডাল ফেরৎ দেওয়া পত্রে দেশবাসীর সঙ্বন্ধে তিনি 
বলেছেন : “০ 0০089 0065 00095 2:5658823 21০ 010 021001591016+-- 
কোনও সন্দেহ নাই, “মবের' বাড়াবাড়ি ছিল অমার্জনীয় । 


অথচ তার এই সত্যের, প্রতি আগ্রহ তব্টিও ধোপে টেকা মুস্কিল হয়। 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিতর্কের, সময় একবার সি. এফ. এগুজসকে লিখিত 
এক পত্রে (তারিখ ২র! মার্চ, ১৯২১) গান্ধীজী অম্ুতসর কংগ্রেসে (১৯১২) পরস্ত 
ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তার 1869: 88$001861013+-এর উল্লেখ করে 
বলেন £ 


শুব০: আজ৪5 00615 ৪ 8116 ০ 0816811317)6 10610800101 030 
51)96 1 10610 ৪5 1161 € জ1010000 52159101776 101 16৮80, 

এটা কি স্তা কথা? এর অনেকদিন পর উঠি খত কালে গান্ধীজী 
সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা! এবং রিক্রুট সংগ্রহ অভিযানে লিগ হওয়ার 
কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন দুইটি কারণ। প্রথম কারণ ইংরাজের প্রতি 
4901006 1)68165 25096855100 06 10০ প্রকাশ কর।। (ইংরাঁজের 
নির্দেশে অন্ত দেশের মানুষের বুক গুলিবিদ্ধ ক'রে তার অহিংস প্রকাশ?) 
আর ভিতীয় কারণে তিনি পরিফার ত্র ৮2:£817108-ট1ই হ্বীকার 
করেন । তিনি বলেন £ ৮06 06110 1000156 ড৪৪ 0০ 0081165৫601 
3978] (10081) 056 £০০ 0900৩5 06 00০ 80966800678 01 0১6 
0019116,” 


( ভট্ট : টেওঁলকার, মহাত্মা, ১ম ভলিউঙ, পষ্ঠা ২৭৫-২৮৫ 


৫ 


আন্দোলন পরিচালনায় গান্ধীজী 


গান্ধীজী কিতাবে আন্দোলন পরিচালনা! করছিলেন তার নিপর্শন হিসাথে 
একটি ঘটন! এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন। মৌলানা মোহম্মদ আলি, 
শওকত আলি জেল থেকে মুক্তি পাওয়ায় খিলাফত আন্দোলন 'ও অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগদান করেন! ইংরাজদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রা ছুই 
কারণে £ প্রথযত, খিলাফত অন্তায়ের গ্রতিকার ; দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস নেতৃত্বের 
দেশের জন্ত ঘ! দাবিদাওয়। । ব্যক্তিগত ভাবে কিংব! ধর্মের নিরিখে এঁরা 
'অপরিছার্য নীতি হিসেবে অহিংসার় বিশ্বাসী ছিলেন ন।। কিন্তু গাঙ্ধীজী 
গার খিলাফত আন্দোলনের পক্ষ সঘর্থনের ব্দলে আলী ভ্রাতাদের কাছ 
হতে অহিংসার অপরিহার্ধতার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়ে নিয়েছিলেন । 
এই প্রতিশ্রুতি ও চুক্তির ভিত্তিতেই খিলাফত কম্টটি ও কংগ্রেসের মিলিত 
আন্দোলন। আন্দোলন চলাকালে এক সমূয় পণ্ডিত মদন মোহন মালবিয় 
(খার সঙ্গে গান্ধীজীর সহযোগিত1 সম্পর্কে মতিলাল নেহরু পুত্রকে এক পঙ্তরে 
শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন--একথা উপরে উল্লিখিত ) গান্ধীজীকে বড়লাটের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেন। “বড়লাট এবং গান্বীজীর মধ্যে সাক্ষাৎকার 
ফটলে! বড়লাট এবং মালবিয়জীর মধ্যে এক কথোপকথনের ফলে। বিষন্ব 
ছিল, ভারতে বে পরিস্থিতি চলছে তার সম্বন্ধে আলোচনা । বডলাট জানালেন 
মৌলান! শওকত আলির বিরুদ্ধে ফৌজ্দারী অভিযোগ শুরু হবে,কারণ তিনি 
হিংসার প্ররোচনাজ্মক বক্তৃতা দিয়েছেন। এর থেকে কিরূপ বিশৃঙ্ধলাদি 
ঘটতে পারে, তারও আলোচনা হয় । গান্ধীজীর যদি হ্জ একসেলেন্সি বড়- 
লাটের সে সাক্ষাৎকার হয় তা হলে ভালো হয়, যালবিয়জী এইরূপ অভিমত 
প্রকাশ করেন । (ইয়ং ইত্ডিয়া, ৪ঠ1 আগস্ট ১৯২১ )। বড়লাট তাতে সম্মতি 
দেন। মালবিয়জীর সংবাদ পেয়ে গান্ধীজী দেখ করেন। **১৪ই মে (১৯২১) 
সিমলায় এক লাক্ষ'ৎকারে বড়লাট আলি ভ্রাতৃদ্ধয়ের বক্তৃতার কয়েকটি 
আপত্তিকর অংশের উপর মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং এমনও উশার 
দিলেন যে, গভর্নমেন্ট তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামল! (প্রসিকিউশন ) গুরু 
করতে পারেন। গান্ধীজী বড়লাটকে এ বিষয়ে আআকশন কিছু দিন স্থগিত 
রাখতে বলেন এবং প্রতিঙ্ঞতি দেন যে, আলি ভ্রাড়ঘয়ের ছারা ক্ষম। প্রার্থনা 

উঠ 


( আযাপলজি ) প্রকাশ (ইন্থ্য) করিয়ে দেবেন। গাস্ধীজী আব্বও বললেন; 
বড়লাটকে এ ক্ষমা প্রার্থনার খসড়া আগেভাগে দেখিয়ে নেবেন। ভাই বৰা 
হলো এবং বড়লাট কর্তৃক প্রস্তাবিত কয়েকটি পরিবর্তন করা হলো। 
বিবৃতিটি অবশেষে আলি ভ্রাতা কর্তৃক ২₹৯শে মে প্রকাশিত (ইন্থ্য করা ) 
হলে! ।” (কলেকটেড ওয়ার্কস্‌ অব এম. কে. গান্ধী, বিংশতিতম খণ্ড, 
পৃষ্ঠা ৯৩)। এই বিবৃতি “বোছে ক্রনিকৃল” পত্রিকায় ৩*শে মে ১৯২৫-এ 
প্রকাশিত হয়। 

মতিলাল নেহরু এ সময় অসুস্থ থাকায় আলমোড়ায় ছিলেন। তিনি এ সব 
ঘটনার সংবাদ সংবাদপত্রে দেখেন ও গান্ধীজীকে ৩র! ভুন, ১৯২১-এ এক পত্র 
ছ্বেন। এই পত্রে গান্ধীজীর নতি স্বীকার এৰং আলি ভ্রাভৃৎয়ের ক্ষম। 
প্রার্থন] সরবরাহ করার সমালোঠন! আছে বলে এর বিস্ৃৃত অংশ এখানে 
অন্বাদ করছি £ 

“প্মালি আাতৃঘয়ের বিবৃতি আলাদ1] করে দেখলে এবং পৃবে যা ঘটছে 
তার সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে যথেই পৌরুষের (ম্যানলি ) বিবৃতি । বদি 
কোনে! মূহুর্তের উত্তীপে তারা এমন কিছু বলে থাকেন যা এখন তার! 
দেখছেন ন্তায্তই হিংসার প্ররোচক, তারা ছঃখ প্রকাশ ক'রে তাদের 
পোজিখানের সাধারণের কাজে ব্যাপৃত ব্যক্তিদের পক্ষে যা সম্মানজনক 
তাই করেছেন। তার! ভবিম্তৎ সঙ্বন্ধেও যে আগ্ারটেকিং দিয়েছেন তাও 
সমর্থন করতে আমিও প্রস্তত থাকতাম যদি তা তাদের সেই সহকর্মীদের 
নিকট দেওয়া! হতো যাদের সঙ্গে তাদের মতপার্থক) এবং যাবা! নীতি 
হিসাবেই হিংসাতে বিশ্বাস করেন না এবং কোনে! সমসেই হিংসার আশ্রয় 
গ্রণ করতে প্রস্তত নয়। কিন্ত "পাবলিক আসিওত্ষ্সে এবং সমন্ত মানুষ, 
যাদের এই প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন হতে পারে তাঁদের উদ্দেশ্তু”--এই শব্ধ কয়টি 
পত্রের শিরোনামায় থাকায় আলোচ্য পরিস্থিতিতে এ কাউকেও এ সন্দেহ 
খাকতে দেয় না, আসলে কোন্‌ পার্টি এই “আনিওরেছন” এবং প্রতিশ্রুতি 
চেয়েছে এবং কার নির্দেশে এটি দেওয়| হয়েছে, এট! বড়লাটের বক্তৃতা এখন 
আরও সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছে ।” 

“আমাদের সামনে এখন একটি **গুনীয় ঘটনা এই যে অসহযোগ 
আন্দোলনের যিনি নেতা তিনি ভারত গভনযেপ্টের সঙ্গে চুক্তিতে আবন্ধ 
াছেন। [হাজ বিন ইন ট্রিটি উইথ দি গভনমেপ্ ] এবং অলি ভ্রাতৃঘয়কে 


খথ 


'ক্ষম] প্রার্থনা করতে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগার টেকিং দিতে ইনডিউস 
করিয়ে প্রসিকিউশন হতে অব্যহতি আদায় করেছেন।..4"'বাস্তবিকই 
আমার মনে হচ্ছে, অসহযোগের সমস্ত নীতিই এতে বিসজিত হয়েছে।” 

মতিলাল নেহরু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেসের মধ্যে ছিলেন 
একদিকে মডারেটবিরোধী, আবার অন্ত দিকে হ্বম্বীকৃতভাবেই গঠনতান্ত্রিক 
মনোভাবের | সারা! ছিলেন গঠনতাস্ত্রিক বিরোধিতার পক্ষপাতি ! মে হিসাবে 
আমি তো তাদের যধ্যে নই। কিন্তু সেটল্ষ্টে যদি হতে হয় তা তো 
হবে নীতির এপর। তিনি লিখছেন £ 

“আলি ব্রাতৃদ্বয়ের চেয়ে অনেক কম উত্তেজিত ভাষা ব্যবহার ক'রেও 
আমাদের অনেক বন্ধু জেলে গেছেন। এদের মধ্যে অনেককে ক্ষমা 
প্রার্থন। করিয়ে বাচিয়ে নেওয়া ফেত। কিন্তু এপ পরামর্শ দেবার কথা 
কারও মনে হয়নি। বরং নেতারা ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক 
সংবাদপত্রগোষ্ঠী বাহবা দ্রিয়েছে। বার কথা সজোরে এই মুহূর্তে আমার 
মনে এসে পড়ছে সে হচ্ছে এলাহাবাদের হামিদ আহমদ । হামিদ আহমদের 
দণ্ড হয়েছে যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। 
ব্যক্তিগভাবে মান্ধষটাকে আমি জানি."'সে খুব একটা! বুদ্ধিমান নয়, তেমন 
বক্তাও নয়। অন্তদের বক্তৃতা সে শুনেছে ও পড়েছে এবং নিজে যেমন 
পেরেছে তেমনই তার অন্থকরণ করেছে । এমন হতে পারে ষে সে হয়তো 
এই করতে গিয়ে সীম! অতিক্রম ক'রে ফেলেছে ।-*-এই ব্যক্তিকে কেন 
রক্ষা কর! হবে না, তাব্ব কি কোনে। কারণ আছে ?” 

লক্ষণীয় ষে, গান্ধীজী যেমন সাধারণ মানুষকে দায়ী করছেন, মতিলাল তা 
করছেন না৷ । তিনি নেতাদেরই দায়ী করছেন । এই ভাবে বলে তিনি বলছেন, 
খেল! যি শেষই হয়ে থাকে, কলের জন্তই হোক। ব্যক্তিগতভাবে সীমাবদ্ধ 
রেখে আর লাভ কি? তার এ পত্র হতে নিমের উদ্ধৃতির অর্থই তাই দীড়ায়। 
*আমি এ কথ! বলছি না যে, এই অবস্থায় গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আলোচনাই 
হতে পারে না-_যদ্িও সে রকম কথা না বলার দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষেও যথেষ্ট 
বলার আছে।' 

“ঘখন দেখা গেলো খেলাটা কোনো মতে শেষ করতে হবে তখন 
আপনার ও লর্ড ব্রডিং-এর মতে। ছই সম্মানীয় বিরোধী প্রতিপক্ষের পক্ষে 
খেলার আইন-কানুন সম্থন্ধে চুক্তি ক'রে ফেলা ভ্তাধ্য। তাতে কোনও 


৮ 


“ফাউন ঘটতে পারে না। কিন্তু তা হলে খেলার এই আইন-কাছুনটা 
সকলের জন্তে প্রযোজ্য হওয়া প্রয়োজন, শুধু কয়েকজন অনুগৃহীত ব্যক্তির জন্ক 
নয়।” মতিলাল নেহরুর বক্তব্যে যে গ্লেষ আছে তা সহজেই বোধ্য। 
[ মতিলাল নেছরুর পত্রের জন্ত দ্রষ্টব্যঃ *এ বাধ অব ওল্ড লেটাযস্‌”, 
জওহরলাল নেহরু, পৃষ্ঠা ২০-২২ ]। 

মতিলাল বৎসারাধিককাল আগেই পত্রকে এক পুত্রে বলেছিলেন £ 
“গান্বীজীর অনুরোধ রক্ষা করা সম্বন্ধে তোমার বা সেন্টিমেণ্ট সে সম্বন্ধে 
কিছু বলার নেই। এ এক ধরনের সেন্টিমে্ট । আমার নিজের মনের গঠনের 
যা চরিত্র তাতে এসব প্রবেশ করে ন।। কিন্ত প্রশ্নঙির শুধু মেরিটের উপর 
€ গুণের উপর ) বিচার ক'রে আমি বলবো, এমন কি গান্বীজীও তার এই 
কর্মহচীতে শেষ পর্যন্ত লেগে থাকবেন বলে আমি স্থনিশ্চিত নই” [ উপরে 
উদ্ধৃত পুম্তক, পৃষ্ঠা, ১৭, ১৯২* সালের ৭ই জুলাই-এর পত্র ]। 

শ্রচ্ষ মুজফফর আহ্মদ যীরাট মামলায় তার বিবৃতিতে একস্থানে 
বলেছেন, “অহিংসার প্রতি তার (গান্ধীর ) অন্ধ বিশ্বাস একটি অভ্ঃসারশুন্ত 
বুলি মাত্র, অপারণত ভারতীয় বুর্জোক়াদের কাপুরুষতার প্রতীক 1” উপরে বৰ 
বণিত হয়েছে এ উক্তির ন্যাষ্যতা প্রমাণ করছে এবং সেই কাপুরুষতারই সাক্ষ্য 
বহন করছে। 


বিপ্লবের ব্যাহত সম্ভাবন। 


এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবৃতির সে-কথাও উল্লেখষে, গ্য যে *১৯১৪-২১ 
সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৩*-৩১ সালের আইন অমান্ত আন্দোলন 
উভয়ের মধ্যেই বিপ্লবের উপদান এবং সম্ভাবনা! ছিল ঘর্দিও প্রতিবন্ধকতার 
দরুন বিপ্রবী আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে পারেনি।” যেপাঞ্জাবের কথা 
উপরে বল! হয়েছে, সেই পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগেত ঘটনার মাস ছুই 
আগে লাহোবের পথের এক দৃশ্ধ শ্ীঅমল হোম [ তৎকালে স্থানীয় সংবাদপত্র 
ট্রবিউনের সহকারী সম্পাদক ] পরে ম্মরণ করেছেনঃ পুরানো শহর 
মোচিদরওয়াজার ধারে মশালের আলোয় চলছে এক সভা, একট মোষের 
গাড়ীর উপর একটা টুল চাপিয়ে তার উপর দাড়িয়ে বক্তৃতা করছে এক 
পাঠান যুব! £ 


৩৪ 


“ইয়ে আপলোগ শোচিয়ে, ইয়ে নয়! কাঙ্গন [ রাউলাট আইন ] য! তৈয়ারী 
হে। রহ! হায়, ইসষে ম্ত আদালত, ন্ত উকিল, সন্ত আপিল। সরকারকো৷ এক 
হাতমে জহর কা পিয়াল! ওর ছুসরা মে তলোয়ার--সরকার হামূলোগো কে 
তলোয়ার ক। জোরসে জহরক। পিয়াল! পিলানা চাহুত! হায়। সরকারকে! 
হাথসে জহ্রক! পিয়াল ছিনকে তোড়ে। জমিনপর--সরকারকে! হাথসে 
ভলোয়ার ছিনকে চালাও ছুশমন পর ।' 

“সাবাস! সাবাস! অশালের আলোয় রাঙা আকাশ ভেঙে পড়লে বক্তার 
জয়ধ্বনিতে । শ্রোতারা সব দ্বোকানী, পশারী-টাঙা ওয়ালা, ফেবিওয়াল! |” 

ৰ [ পুরুযোতরম রবীন্দ্রনাথ, ওয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩ ] 

সারা ভারত জুড়ে তখন শ্রমিক শ্রেণীর জঙ্গী মনোভাব। ১৯২০ সালের 

প্রথম ছয় মাসেই দুই শতের উপর স্ট্রাইক হয়েছে যাতে ১৫ লক্ষের উপর শ্রমিক 
লংক্সিষ্ট হয়েছে: 

কৃষকের মধ্যে বিক্ষোভ ও জঙ্গী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল ট্যাব 
বন্ধ আন্দোলন ও খাজনা বদ্ধ আন্দোলনে । [ কষিউনিস্টস চ্যালেঞ্জ ; 
ইমপিরিয়ালিজম্‌ ক্রম ধি ডক, পৃষ্ঠা ১৬৯ ] 

উপরে আমরা পাঞ্জাবের কষক শ্রমিকের বিক্ষোভ দেখেছি । সেই সব 
জেলাতেই বেশি বিক্ষোভের ও সরকারী নিপীড়নের পরিচয় পাওয়। যায়-_ 
যেখান থেকে ককের ছেলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিংব! সেচ্ছায় সৈম্ত হয়ে 
গিয়েছিল। সারা ভারতে সংগৃহীত সৈম্ভবাহিনীর অর্ধেকের বেশি, ৩ লক্ষ 
৬* হাজার গিয়েছিল পাঞ্জীব থেকে। যুদ্ধ-অভিজ্ঞতালক, যুদ্ধ প্রত্যাগত 
চেতন সৈনিক কৃষকের ছেলে। পাঞাৰে গণ আন্দোলনের এক বিশেষ সম্পদ 
-বিক্ষুধ শ্রমিকঃ বিচ্ষৃ্ কক এবং এ যুদ্ধ প্রত্যাগত সৈনিক । ব্রিটিশ আধিপত্যে 
নদের ভালে। হিসাবে মার্কস যা! সব দেখেছিলেন তার একটি হলে! দেশীয় 
সৈশ্তবাহিনীর হৃটি। মার্কস বলেছিলেন : পব্রিটিশ ডিল সারজেণ্টের ছারা 
শিক্ষাগ্রাঞ্চ দেশীয় সৈন্ত বাহিনী ভারতের স্বাধীনতা । অর্জনের উপারদ্দান।” 
পশ্চিমে ফ্রান্স ও ফ্ল্যাগ্ডা থেকে শুরু করে পূর্বে ইরান ও আফগানিস্তান 
পর্যন্ত বিস্তৃত মিব্রপক্ষীয় বাহিনীর মধে)ই ছিল এই ভারতীয় টৈম্ভ। রুশ 
বিপ্রবের ঘে কম্পন স্ধারিত হয়ে গিয়েছিল তা তাদ্বেরকেও নাড়া দিতে 


ছাড়েনি। 
চতুর্দিকে এই আবহাওয়া । ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স দগ্তর লাগ ছিল! 


তাই রুশ বিপ্রবের মাসাধিককালের মধ্যেই ইংরাজ রাউলাট কমিটি নিয়োগ 
করে। শ্রঅমল হোম লিখেছেন, হোম মেশ্বর ভিননেণ্ট এসোসিয়েটেড 
প্রেসের কর্তা কে, সি. রায়কে বলেছিলেন £ “ণু 80061] 00061 10 00০ 
817 0£ [180:8.” [ভারতের হাওয়ায় বারুদের গন্ধ পাচ্ছি-_পুরযোত্বম 
রবীন্্রনাথ-_-পুঠা ৬১] 

কিন্তু প্রয়োজনীয় বেশ কিছু উপাদান থক] সত্বেও আন্দোলন বিপ্লবী 
আন্দোলনে ব্ূপাস্তরিত হন্যে পারল না! । 

পাঞ্জাব সংক্রান্ত কংগ্রেস তদন্ত কমিটি বলেছেন সত্যাগ্রহের কথা 
লোকের মধ্যে না গেলে ফলস আরও ভয়ঙ্কর ছতো, 015950008 হতে! ঠিক 
কথা । কিন্ত কার জন্ত ? সাম্রাজ্যবাদের জন্ত ? জমিদারের জন্য । হয়তো! 
বুর্জোয়াদের জন্তও ? তাতে দেশের কি! দেশের তো মঙ্গল। এ তদস্ত কমিটির 
রিপোর্টে বুর্জোরা কাপুরুষতায় প্রভাবিত এই সদস্ত উক্তি রয়েছে যে, তাদের 
সত্যাগ্তহের প্রচারের ফলেই পাঞ্জাবের সংগ্রামে উদ্দ্ধ মান্ধষের সঙ্গে অন্ঠান্ত 
প্রদেশের মামধকে একযাত্রয় যোগ দিতে প্রতিরোধ কর! সম্ভব হয়েছিল। 
(পাঞ্জাবের সঙ্গে এইরূপ যোগাষোগ যাতে লা হয় সেই উদ্দেশ্তেই তে! ইংরাজ 
পাঞ্জাবে তাদের অতাচারের সংবাদ বাইরে প্রকাশ হতে দেয়নি ।) তা ছাড় 
তার! তাদের রিপোর্টে বললেন, 40৮6 10010160062 0৫ 006 82658819199 
25 0০0৬61:00] 21001051 60 0500001006০ 21661 ০0: 006 0০০916 
8911050 010০ 6০021010618. ঠিকই তো। বুর্ধোয়া বিশ্বাসঘাতকতার 
বুর্জোয়। সার্টিফিকেট । আমরা শুধু £090206 শবের “রিবর্তে বসাবো 
26610 200 0০৪1১ ( প্রতারণ! এবং ফাদ ), 26০স০1401 &। বদলে বসাবে! 
[519168011,5 (বিভ্রান্তিকর ) এবং ০0001 এব বদলে বসাবে 2506, 
বুর্জোয়া প্রতারণা ও ফাদ এত বিভ্রান্তি হি করতে পেরেছিল যে জনসাধারণের 
ক্রোধ ও দ্বণাকে তখনকার মতে! বিফল করতে সমর্থ হয়েছিল। 


৪১ 


গান্ধীজী ও চরখার তাৎপর্য 


১৯৩৮ সালে গান্ধীবাদের মুগ পুম্ভক গান্ধীজীর “হিন্দ ত্বরাজ' সম্বন্ধে 
জনৈক ভত্্রন ত্বনামখ্যাত টবজ্ঞানিক অধ্যাপক সডিকে তার অভিমত 
জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সগ্ঘ ভারত থেকে তিনি ফিরেছেন, সেখানে 
এমন কিছু তিনি দেখেননি যাতে বোঝ! যাবে এ পুস্তকে বণিত তত্ব বিশেষ কিছু 
সাফল্য অর্জন করেছে। এতে আছে, ইংরাজীতে যাকে বলে “ইউফেমিজ্” 
শক্ত কথ! যথাসম্তব নরম করে বলার চো। আজকে হলে নরম কর। তার 
পক্ষেও সম্ভব হতো না। 

সঙ্গে সঙ্গে ছ্কিনি একটা গ্রিনিস লক্ষ্য করতেন, গান্বীবাদের ধার! প্রধান 
অন্্গামী বলে পরিচিত, গান্ধীজীর ধার! প্রধান শিল্ত, তার! বিশ দশক ব। 
ক্রিশ দশকের মতো চরখা ও আশ্রম নিয়ে বত নয়। গান্ধীজী বেচে থাকতেই 
তার আশীর্বাদ নিয়ে বিকেন্ত্রীকরণের প্রচারকরা তখন খোদ বৃর্জোয়া- 
কেন্দ্রীকরণ রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়েছেন। কল্যাণ সংঘের প্রতিষ্ঠাতাই হন বা 
অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাই হন--সব শিয়ালের এক বা! । গদির উপরেই 
হোক আর বাইরেই হোক, প্রফুল্ল--তা সে সেনই হন বা ঘোষই হন-_ 
ধন তরশিল্পের মালিকদের তারাই বিশ্বস্ত । শেযষোক্তরা জানেন, যেমন পূর্বেও 
জানতেন, এই ণরথা কাটা” আশ্রমের লোকেরাই তাঁদের আসল লোক। 
চালি চ্যাপলিনের একটি ছবিতে একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি রাত্রে নেশায় 
মাতাল অবস্থায় নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে আর চযাপলিনের সেই 
প্রসিদ্ধ সহায়সন্বলহীন তবঘুরে চরিত্রটি তাকে নদী থেকে তুলে বোবাচ্ছে পৃথিবী 
কত সুন্দর, কত মনোরম । দেশছিতৈষী অধাবসায়ী দরিদ্র অর্থনীতির অধ্যাপক 
যখম পরিশ্রম কয়ে গান্বীবার্দী নেতাদের চরখার বদলে শিল্পশতিদের শিল্প 
তৈরীর স্যোগ দানে উৎসাহিত করার চেষ্টা করতেন তখন অস্থরূপ কৌতুকজনক 
পরিস্থিতি হতো । 


৪২ 


যন্ত্র বনাম চরখা' ধাদের বুলি তাদের এই ভূমিকা অভিনব কিছু নয়। 
লমতুল ক্ষেত্রে এই পরিণতি মার্কস বহু পূর্বেই লক্ষ্য করেছিলেন । এট! যে 
অভিনব কিছু নয় মার্কস অবলম্বন করে পুরানো ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে 
সহজেই তা দেখা যায়। বরং গান্ধী সাহিত্যের কৌতুহলী পাঠকের কাছে 
সরস অনুশীলনও হতে পারে । 

পটভূমিকাটা দেখে নিতে হয়। অর্থনীতিতে উনবিংশ শতাব্ধী ধরে 
ইংল্যাণ্ড 'ক্রী ট্রেড ও “লে সে ফেয়ারের' হুর্গ হয়েছিল। এর সুচন। আবুস্ত 
হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের তোড় এসে 
পড়ে । “ফ্রী ট্রেড' বলতে সোজ। কথায় বোঝায়--আমদানী রপ্তানীতে কোনও 
সুক্চও কিছু থাকবে না, 'প্রোটেকশান” বা সংরক্ষণ শুহ্কও কিছু থাকবে না। 
“লে সে ফেয়ারের' অর্থ সরকাবের কোনও হস্তক্ষেপ থাকবে ন!। উনবিংশ 
শতাবীীতে ব্রিটেনের নতুন শিল্পপতিদের ছুইটিই শ্রিয়। “লেসে ফেয়ার" 
তাদের প/য়াজন--মজুরদের 'অবাধ ও নির্দয় শোষণের জন্ত আর সামস্ততান্ত্রিক 
নিয়নত্রণাদির উচ্ছেদের জন্ত। ফ্রী ট্রেভের প্রয়োজন সন্তায় খাস্ভ ও শিল্পের 
কাচা মাল আমদানীর জঙ্য । যেহেতু ইংল্যাণ্ডেই আধুনিক শিল্পের প্রথম উদ্ভব 
ও যখন পৃথিবীর অন্তান্ত দেশ এমন কি ইউরোপ ও আমেরিক] খুবই পশ্চাৎপদ 
তখন ইংল্যাপ্ডের রপ্তান"র স্বার্থে ভারত প্রভৃতি উপনিবেশসমূহ এবং অন্তান্ 
দেশে ব্রিটিশ রপ্তানীর উপর যাতে শুক্ধ না হয় এবং সে সব দেশে অবাধ রপ্তানীর 
ল্যোগ থাকে তাই এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহ আরও বেশী। সপ্তদশ শতাব্দীতে 
ছিল অন্ত দেশের শিল্পে উৎপন্ন পণ্যের প্রতিবোধের উদ্দেস্ট । “রে ইংল্যাপ্ডের 
শিল্প-বিপ্রবের সুচনা ও আধুনিক শিল্পের পত্তন থেকে যন্ত্রশি্ের উৎপাদনের 
বিক্রয়ের তাগিদ হলে! বেশী। সেই উদ্দেশ্টে নীতিরও পরিবর্তন ঘটল। 
নীতি হলে! বিপরীত । কাঁচামাল ও খাগ্যের অবাধ আমদানীর ও প্রয়োজন 
হলে! । ফলে আাভাম ম্মিথ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ 
শতাব্বীর অধিকাংশ কাল ধরে যত নামকর! ব্রিটিশ অর্থনীদ্তিবিদ সকলেই 
“ফ্রী ট্রেডের' সমর্থক । 

কিন্তু অন্তান্ত ব্বাধীন দেশ যেমন জার্মানী, ফ্রান্স, আমেরিক! প্রভৃতি দেশে 
নতুন শিল্প গড়ে উঠছিল এবং ইংল্যাণ্ডের ““তিযোগিতার সন্মুখীণ হচ্ছিল। 
নুতরাং এদের মধ্যে “প্রোটেকশান, বা সংরক্ষণ নীতির প্রবন্ত। ও সমর্থক 
অর্থনীতিবিদ ও প্রচারক দেখা দিল। তারা নতুন শিল্প রক্ষা কর! এবং 


৪৩ 


গড়ে তোলার জন্ত কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করল, বহির্দেশের প্রতিযোগিতার 
ব্যবস্থা গ্রহণের কথ্থা বলল এবং সেই উদ্দেস্টে আমদানীতে উচু গুহ প্রয়োগ 
দাবী করল। এর মধ্যে স্থুপরিচিত হচ্ছেন জার্মানীর জ্রিড্রিক লিস্ট ( ১৭৮৪- 
১৯৪৬ )। অবশ্য দেশের অভ্যন্তরেও অনেক সময় ঘন্ব থেকেছে। চলতি- 
ব্যবসায়ী স্বার্থ, যা অনেক সময় দেশের কাচামাল রপ্তানী ও বিদেশের শিল্পজাত 
পণ্যের আমদানীর সঙ্গে যুক্ত আর অন্তদিকে সপ্ত উিত ব৷ নির্মীয়মান শিল্পের 
ত্বার্থ-_-উভয়ের মধ্যে ছন্্ব থেকেছে। ফ্রান্সের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি বাসটিয়াট 
চাইতেন 'ক্রী ট্রেড” কিন্তু শিল্প স্বার্থ তার 'ক্রী ট্রেডকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ 
হয়েছিল। ব্রিটেনে সপ্তদশ শতাব্ধী ও পরবর্তী কিছুকাল “ক্রী ট্রেডের” বিপরীত 
হাওয়৷ ছিল। যাই হোক, ১৯শ শতাব্দীতে ঝুক্তরাষ্ট্রে একজন অর্থনীতিবিদেনু 
কিছু নাম হয়। তার নাম হেনবশ চার্লস কেরী ( ১৭৯৩-১৮৭৯ )। ভারতের 
মানুষের কাছে এ'র কিছু বৈশিষ্ট্য থাক! ম্বাভাবিক। কারণট। উল্লেখ করছি। 

এঁর বক্তব্যের সঙ্গে গান্ধীবাদের বক্তব্যের এক বিষয় মুলগত মিল আছে। 
হুবহু প্রতিটি শব্দে মিল থাকার কথ। নয়। তৰে ফারাক অল্পই। অবশ্ত 
গান্বীজীর কোনও বিষয়েই সামগ্রিক ক্ষেত্রকে সামনে রেখে বলার দায়দায়িত্ব 
ছিল না। ১৯৩৪ সালে বিহার ভূমিকম্পের সময়, সাইসমোলজি বা ভূমিকম্প 
সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের ধার ধারলেন না। সোজ! বলে দিলেন পাপের জন্ত ঘটেছে। 
তা ছাড় তিনি ঘোধিতভাবেই কনসিস্টেন্ট থাকার দায়িত্ব অস্বীকার করতেন। 
কেরী পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ। তিনি যতই ওলট-পালট লিধুন তাঁকে 
তখনকার ইউরোপের বুর্জোয়া অর্থনীতির ধ্যান-ধারণাকে সামনে রেখে লিখতে 
হয়েছে। অনেক কথা তুলতে হয়েছে, বা আলোচনা করতে হয়েছে যা 
গান্ধীজীর প্রয়োজন হয়নি । গান্ধীজীর ক্ষেত্রে ধর্ম, অহিংস! প্রভৃতি 
আলোচনায় সব কিছু খুইয়ে ফেত। বস্ততঃ উদ্দেস্ত ঘাই হোক, বাত্তব ক্ষেত্রে 
বিরোধীকে যুক্তির পরিবর্তে এই ধোঁকা প্রতিরোধের সন্মুধীন হতে হয়। 
যাই হোক, ব! বলছিলাম, বুর্জোয়। অর্থনীতির ইতিহাসে কেরী দিদ্ধিজয়ী কেউ 
না হলেও তার লেখ ইত্যাদি সংক্ষিইতার কারণে আমানের কিছু দৃষ্টি আকধণ 
করতে পারে $ 

আর এক কারণেও সহজেই আমাদের এই লেখক সম্বন্ধে কৌতুহল হতে 
পারে। ১৮৫৩ সালের ৭ই মে নিউ ইয়র্ক হেরোল্ড ট্রাইবিউনে প্রকাশিত 
এঙেল্সের প্রবন্ধ সগ্ঘন্ধে মার্কস বলছেন “এটি কেরীর মুখে চপেটাঘাত+” । 


এই কথা বলে উপরোক্ত পত্রিকায় আর কয়েকদিন পরে প্রকাশিত তার নিজের 
গ্রসিদ্ধ “ভারতে ব্রিটিশশাসন” প্রবন্ধটিকে উল্লেখ করে বলছেন, “আমি 
ভাবত সম্বন্ধে একটি প্রথম প্রবন্ধে এই গোপন বুদ্ধ চাপিয়ে যাচ্ছি। এই 
প্রবন্ধ ইংল্যাণ্ড কর্তৃক দেশীয় শিল্প (অর্থাৎ গ্রামের কুটির শ্ল্লি'লাঙগলের 
সঙ্গে যুক্ত তাত" লেখক ) ধ্বংসকরণকে বৈপ্রবিক বলে বণিত করেছি। এট! 
ওদের ( অর্থাৎ কেরীদের-_লেখক ) কাছে “শকি'' হবে। এ ছাড় ভারতে 
রিটেনের সমগ্র শাসনব্যবস্থা “সোওয়াইনিশ' ( শুয়্রের বাচ্চার কাজ ) এবং 
এখনও তাই আছে ।” (এছ্ধেল্স্‌কে লিখিত মার্কসের পত্র, ১৪ই জুন, ১৮৫৩)। 
১৮৫৩ সালে ইস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর চার্টার রিনিউ করা উপলক্ষে ভারত 
পশ্বন্ধে পাল'মেণ্টে আলোচন! হয় । এই উপলক্ষে মার্কসের এই প্রবন্ধ । কিন্ত 
তা ছাড়াও 'আমেরিকার গ্রাম্য কুটির শিল্পের ভক্তদের আক্রমণ করাও মার্কসের 
অন্যতম উদ্দেশ্ব ছল । উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে মার্কস তাই বলেছেন । আমাদের 
মনে করতে ইচ্ছ! হয় তৎকালীন শিল্পে পশ্চাৎ্পদ কৃষিপ্রধান আমেরিকার 
নবেটবিও কুর্জায়া সখংজের চিস্তাধারার প্রতিচ্ছবি ৬০।৭০ বৎসর পর.ধে 
ভারতের মতে। শিল্পে পশ্চাংপদ্ দেশের বুর্জোয়া নীতিবাচকের মধ্যে দেখা দেবে 
এ যেন ইতিহাস তাঁকে ইশারা দিয়েছিল। 

কেরীর বজ্ব্য সন্ব্থে বিস্বীত আলোচনা! এখানে কর! যায় ন!। করার 
প্রয়োজনও নেই। কিছু কিছু নমুনা রাখ! যেতে পারে । যেমন : 

“.. যা কিছু বিকেন্ত্রীয়করণ প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেঃ তা স্থানীয় 
ভাবে কাজ সরবরাহ করে, জমির মূল্য বৃদ্ধি করে; জমির বণ্টনে সাহায্য করে, 
পিত'মাতা ও সন্তানদের নিকটতর ও “ন্ঠতরভাবে *.৮] জন্তব করৰে। 
সমাজে পরিবারের সভ্যদের মধ্যে বন্ধন যত বেশী শক্ত হবে ততই তারা 
নিজেদের অক্ষের চারিধারে ঘুববে.'.ধা কিছু স্থানীয় কাজ কমিয়ে দেয়, 
তা জমি পুঞ্জীভৃত হতে সাহায্য করে। পরিবারগুলিকে ভেঙে দেয়, 
বড় সহর তৈরী ক'রে গ্রামগুলির ক্ষতি করে...যেমন আমরা ইতালী 
আয়ারল্যাণ্ড ভারতবর্ষ, ব্রিটেনে হতে দেখলাম...” 

মোটমাট তার লেখায় পাতার পর পাতা গ্র/মভিত্তিক অর্থনীতির প্রশস্তি। 
গ্রামেই উৎপন্ন ফসল আর গ্রামের কুটির শিল্পে তৈরী পণ্যের আদানপ্রপদান__ 
এই সখের জগতকে তিনি রক্ষা! করতে চ1..লেন। তিনি শ্রেণীসমন্বয়ের মাধুর্ষে 
মুন্ধ এবং ইউরোপের বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের উপর কষ্ট, কারণ, তার মতে 


শেষোক্তর1 তাদের লেখায় শ্রেণীন্বার্থগুলিকে স্থম্পঃ ক'রে শ্রেণীঘন্ছকে আরও 
তীব্র করেছেন। “তিনি আবিষ্কার করেছেন, র্রিকার্ডে৷ এবং অন্তদের মতবাদ, 
যার মধ্যে বর্তমান সামাজিক ছন্দ ও বিরোধিতাগুলি বিবৃত আছে, তা বাস্তব 
অর্থনৈতিক আন্দোলনের আদর্শ ফল নয়। বরং বিপরীত। ইংল্যাণ্ড এবং 
অন্থত্র ধনতান্ত্রক উৎপাদন ব্যবস্থার বাস্তব ঘন্বগুলি রিকার্ডে! দ্িগরের মতবাদের 
ফল......” (মার্কস, ক্যাপিট্যাল, প্রথম ভলিউম, সোভিয়েত প্রকাশন, 
পৃষ্ঠা ৫৬৩ )। 

£...কেরী গুধু রিকার্ডোকে নয়, ইউরোপের ম্যালথাস্‌, মিল, সে, টরেন্স, 
ওয়েকফিজ্ড ম্যাককুলক, সিনিয়র, হোয়েটলিঃ আর জোনস্‌ এবং অন্তান্ত 
চিন্তানায়ক অর্থনীতিবিদদের ভতসনা করেছেন-_তীরা। সমাজকে বিভেদে 
ছিন্ন ভিন্ন করেছেন এবং গৃহযুদ্ধের জন্ত প্রস্তত করেছেন। কারণ তীর 
দেখিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক ভিত্তিগুলি আবিশ্তিকভাবেই 
তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা স্থষ্টি করবে ।” ( মাস, 
ওয়েদেমেয়ারকে লেখ চিঠি, ৫ই মার্চ, ১৮৫৫)। এ বৎসরই ভুন মাসে (১৪ই জুন) 
ভারতে বিটিশ শাসন, প্রবন্ধটি লেখার পর এঙ্গেলসকে এক পত্রে মার্কস 
লিখেছেন £ “পূর্বে একপত্রে লিখেছি এই লোকটি ( কেরী ) তার পূর্ব প্রকাশিত 
পুস্তকে বুর্জোয়। অর্থনৈতিক বাবস্থ'র ভিত্তির সামঞ্জস্তপূর্ণ ও মধুর সম্পর্কের 
কথা লিখেছিল এবং রাষ্ট্রের অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের কারণেই সব ক্ষতি 
এই ছিল তার অভিমত । বাষ্ট্রই তার বিভীষিকা । এখন সে অন্ত সঙ্গীত 
গুরু করেছে। সব মন্দের গোড়া হচ্ছে আধুনিক শিল্পের কেন্দ্রীয়করণ । 
এই কেন্ত্রীয়করণের দোষ হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের দোষ, কারণ সে নিজেকে 
জগতের কারখানায় পরিণত করতে পেরেছে এবং অন্তান্ত দেশকে পুনরায় 
শিল্পশৃণ্য হয়ে শিল্প হতে বিচ্ছির রূঢ় কৃষিকাজে থাকতে বাধ্য করছে।* 
মার্কস এ পত্রেই আবার লিখছেন ঃ "ট্রাইবিউন (আমেরিকান পত্রিকা 
যাতে মার্ক লিখতেন- লেখক ) অবশ্ট কেরীর বইএর বিজ্ঞাপনে হত শক্তি 
নিয়ে টাক পেটাচ্ছে। উভয়েরই এই এক জিনিসে সমভাব আছে। 
উভয়েই সিসমশ্ডিয়ান-ফিলানথ পিক-সোশালিত্টিক শিল্প- 
বিরোধিতার আচ্ছাদনে €প্রাটেকশানিস্টদের তথ! আমেরিকার 
শিল্পপতি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করে ।” 

অর্থনীতির চিন্তাধারার ইতিহাসের আধুনিক লেখকগণও একই মত পোষণ 


করেছেন। ধীর? কেরীর কৃষিভিত্তিক ও গ্রামভিত্তিক প্রচারের আবরণকে 
ক্বীকৃতি দেন তঁচরাঁও তাকে শেষ পর্যন্ত “প্রোটেকশানিস্ট” স্বার্থের প্রবন্তাই 
বলেছেন । “তার প্রোটেকশান মতবাদে ক্ুষির উপরেই ঝেক ছিল, শিল্পের 
উপর ছিল না,...তৎসত্বেও বলতে ভখে মাকিন 'প্রাটেকশানিস্ট চিন্তাধারার 
উপর তার বিশেষ প্রভাব ছিল |» (চেস্বার্পদ এনসাউক্লো, ১৯৪*)। বাকী বেশী 
সংখ্যক বিশেষজ্ঞই তাঁর উপরোক্ত গ্রামতিত্তিক অর্থনীতির প্রগ!ত্র মূলা না 
দিয়ে তাকে সৌজান্ুজি প্রেটেকশানিস্ট বা সংরক্ষণ শুক্ষের প্রচারক বলেছেন । 
( এনসাইক্রে। ব্রিটানিক, ১৯৬২ দ্রব্য )। 

ইংল্যাণ্ড প্রতোক দেশকে কৃষিতেই আবদ্ধ রাখতে চাইছে এবং গ্রাম্য 
শিল্পের যা ভিত্তি-_লাঙ্গলের সঙ্গে ঠাতের যোগ আব নিড়েনির সঙ্গে হাতুড়ির 
_-তাকে বিচ্ছিন্ন করত্তে চাইছে, কেব্রীর এই অভিযোগের ভ্রা'যাতা মার্কস 
সমর্থন করে বলছেন £ “কিন্ত সবচেয়ে মজার কথা এই, এ বিচ্ছেদকে ( অর্থাৎ 
লাজলের সঙ্গে তাঁতের বিচ্ছেদকে (রুখতে গিয়ে তিনি দাবী করছেন 
প্রোটেকশান, যা আসলে তাকে আরও ত্বরায়িত করছে ।” ( ক্যাপিটেল, 
পাদটিক1, ১ম ভলিউম, পৃঃ ৭৪৯, সোভিয়েত সংস্করণ )। 

কেরীর প্রোটেকশানের দাবীর জন্য তার শেষ সময়ের সখা বই প্রিনসিপল্ষ্‌ 
অব সোশাল সায়েন্স” দেখা যেতে পারে (পৃষ্ঠা ৪২৪, ৩য় থণ্ড, কেলার সংস্করণ, 
*৬৩)। এই পুস্তকে ভারতের অতীত গ্রামভিত্ভিক অর্থনীতির প্রশংসায় কেরী 
গোটা একটি পরিচ্ছেদ লিখেছেন । 

গান্ধীভীর লেখা ও ভাষণে যন্ত্রসভ্যতা সম্বন্ধে তার বিরাগ স্বিদিত। ১৯৮ 
সালে গান্ষীবাদের মৃলগ্রন্থ “হিন্দ শ্বরাজে' তিনি লিখেছিজে- £ “এ আমার 
ডেলিবারেট অভিমত যে ভারত ইংরাজের বুটের তলায় নিশ্পেষিত হচ্ছে না, 
নিশ্পেষিত হচ্ছে আধুনিক সভ্যতায্প।” (৮ম পরিচ্ছেদ )। বিদেশী আমদানীর 
প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ নয়.-ক্ষোভ সেখানকার যন্ত্রের বিরুদ্ধে । 
তাই তিনি বলেন : *যস্ত্রই ভারতকে দরিদ্র করছে। মাঞ্চেস্টার আমাদের যা 
ক্ষতি করেছে তাঁর কিসাব কর! কঠিন।* (১৯শ পরিচ্ছেদ)। অতঃপর 
ক্বদেশী বন্ত্র ব্যবহার প্রচলনের জন্ত বাংল! দেশের প্রশংসা করে বলছেন £ 
“এটা সত্য যে বাংল! দেশ বোহ্বাইফ্চে” মিল শিল্পকে সাহায্য করছে। 
বাংলা দেশ যদি সব যন্ত্রে প্রস্তুত বস্ত্র বয়কট করতে পারত ভাল হতে। |” ( ১৯শ 
পরিচ্ছেদ )। পরে ১৯২ সালে ঠিক তেমনই পাঞ্জাবে শ্রীমতী সরল! দেবী 
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চৌধুরানীর বিদেশী বস্ত্র বয়কট পরার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন, *নরল! দেবী 
বখন আমাদের লিখপেন বো্ছে থেকে কিছু মালের তার প্রয়োজন হতে পাৰে 
আমি আহত বোধ করলাম |...” (দ্রব্য, ইয়ং ইপ্ডিয়া, ৭ই জুললাই, ১৯২০ )। 
বস্ততঃ এ কথ তিনি অনেকবারই বলেছেন যে তিনি শুধু বিদেশী বস্ত্র বয়কটে 
সন্তষ্ঠট নন। সম্পূর্ণ চরখায় ফিরে যাওয়াই তাবু ইচ্ছা । 

এ সবে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মিল বস্্ের বিরুদ্ধে তার বিরোধিতা 
অনমনীয়। কিন্তু সেই “হিন্দ স্বরাজ” পুম্তিকাঁতেই “দেশের মিলগুলিকে কি 
তাহলে ভুত, দিতে হবে ?”--এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছিলেন £ “এ 
কঠিন। একট জিনিস প্রতিষিত হলে তাকে তোল! সোজা নয়। 'আমর। বৃলি 
'আবস্ত না করাটাই উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার পরিচস্। আমর! মিল কারখানার 
মালিকদের নিন্দা করতে পারি না'"'করুণ! করতে পারি। তাদের 
ভঞ্চরোধ করতে পারি তার যেন আর না বাড়'ন। (১৯শ পরিচ্ছেদ 'ভিন্দ 
স্বরাজ')। পরে কিন্তু তিনি ঘে!ষণ! করেছেন, “আশার দৃঢ বিশ্বাস, খাদি মিলের 
সঙ্গে অশোভন প্রতিযোগিতা ন৷ করে দাড়াতে পারবে ।” (ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৮শে 
আগস্ট, ১৯২৪ )। “অশোভন” শবটি এবং মিলবস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ এড়;নোর 
ইচ্ছাটি লক্ষ্যণীয় । খাদি প্রচারের ফলে মিল যে বাড়বে এবিষয়ে তিনি বত 
পূর্বেই যে সচেতন ছিলেন তা তীব্র এই বক্তব্য ওকে বোঁঝা যায়ঃ “কেউ 
কেউ আশ্চর্য হতে পারেন; ভাবতে পারেন যি স্তার সববরাহটাই 
প্রশ্ন হয়, মেয়েদের হুতা কাঁটতে বলার বদলে দশ বিশটা [খিল করলেই 
তো হয়। আমি “নবজীবনে” এর উত্তর পূর্বেই দিয়েছি । শতুন মিল সহজে 
গড়া যায় না । কাউকে তার জন্ত বিশেষ করে চেগ্াও করতে হয় ন।। ধনীর 
[নজেরাই চেষ্টা করে এবং সংখ্য। বাড়িয়ে যায়।” (নবজ্জীবন ভুলাই ১৯, ১৯২০)। 
বরং “ম্বদেশী প্রচারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির চেয়ে দাম চড়ানোটা হয়েছে 
বেশী ।* (নবজীবন, সেপ্টেঘ্বর ৮৯১৯২৩)। পরে এক সভায় তিনি বলেছেন “এমন 
কি এখনও কলকাতা এবং অন্তত্র থেকে অভিযোগ এসেই চলেছে যে ভারতীয় 
মিলগুলি ম্যাঞ্চেস্টাবের চেয়ে বেশী চার্জ করছে-যদ্দিচ তাদের কাপড় আরও 
খারাব।” (ইয়ং ইণ্ডিয়! ফেব্রুয়ারী ২, ১৯২১) । তবু তাঁর মনে হয় একদিকে মিল 
মালিকের আরু ধনীদের উৎপাদনবৃদ্ধিতে শ্নথগতি এবং অন্যদিকে মুনাফাবাজি-- 
এই আচরণের কৈফিয়ত প্রয়োজন । “ব্যাঙের ছাতাঁর মতে। মিল গজায় না। 
বাইরে থেকে যন্ত্রপাতি আনতে হয়। তাছাড়া শ্রমিক যোগাড়ের সমস্যাও 
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আছে।” (নবজীবন, সেপ্টেম্বর ৮,১৯২৯)। কিন্ত এসব সত্বেও তিনি শ্ুনিশ্চিত 
যে অধিকন্ত দার্দব মেটাবার জন্ত মিল গজাবেই “ঠিক যেমন, ঘরে রানা সত্বেও 
রেস্তরা বেড়েই যাচ্ছে ।” ($)। তা ছাড়া তিনি আগেই বলেছিলেন “মিল 
কাপড়ের স্থায়ী জাতীয় বয়কটের কোনও গ্রশ্ই উঠে না।* (ইয়ং ইণ্ডিয়, মে 
২২, ১৯২৪)। মিল মালিকদের সম্বন্ধে তিনি বললেন : তারা খোলাখুলিভাবেই 
স্বার্থপর ৷ তারা যদি যুগের ইঙ্গিত বুঝতে পারে, তাদের কাপড় সম্ভা করে বিদেশী 
বস্ত্র বয়কটে সাহায্য করতে পারে ।” (ইয়ং ইত্ডিয়া, মে ২২, ১৯২৪)। লক্ষ্য কৰা 
উচিত, বিদেশী বন্ত্রের প্রতিযোগিতায় দামের ব্যাপারটায় ক্রমোত্তর জোর 
আসছে । সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বস্ত্র বয়কট করতে হলে মিলের প্রয়োজনের কথাট' 
আসছে । দাঁমের ফারাক রাখতে গেলে, শিল্পপতিরা বলেন, সংরক্ষণ শু্ধ চাই। 

কাজেই তার সাহায্যকারী আশঙ্বালাল সারাতাই বা বিডল বা অন্ত মিল- 
মালিকরা কেন ক্ষুন্ন নন সহজেই বোধ্য। তিনি নিজেই বলছেন £ “মিল সব 
থাদি এশার রুষ্ট নয়। বরং তার বিপরীত । অনেক মিল এজেণ্ট আমাকে 
নিশ্চয় করে জানিয়েছে যে তারা খাদি প্রচারে উপকৃত হয়েছে । কারণ এই 
প্রচার বিদেশীবন্ব-বিরোধী আবহাওয়! গড়ে তুলেছে । এতে তারা তাদের 
অপেক্ষাতর মোটাকাপড় বিক্রয় করতে সক্ষম হচ্ছে 1...” ( হয়ং ইণ্ডিয়া» মে ১০, 
১৯২৮)। কিন্তু এই বিক্রীর একটা দিকে মিল মালিকদের অদম্য লালসার 
নেংর! চরিত্র গুকাশ পেয়েছে । তাই তিনি অসস্তষ্ট । তিনি মিলে জাল খদ্দর 
উত্পাদনের পরিসংখ্যন উদ্ধত কমন্সে দেখিয়েছেন মিলে প্রস্তত জাল থদর হ হু 
করে বেড়ে চলেছে । (ইয়ং ইত্ডিয়া, মে ১০, ১৯২৮ )। 

কেরীব ক্ষেত্রে গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি ইত্যাদি কথার আ প্ণে আমেরিকা 
নব্উদ্ভোগে উদশ্য়মান ও প্রসারন।ন যন্থশিল্প কলকারথান' স্থাপনের সমর্থন এবং 
তার জন্ত প্রোটেকশান দাবি--এইটিই কেরীর মোদ্দা কথা বলে নার্কস মন্তব্য 
করেছেন। 

গান্বীজীকেও বলতে দেখি : «বিদেশী বন্ত্র ভারতীয় বাজার থেকে সম্পূর্ণ দুর 
করুতে হবে, ভারত যর্ধি অর্থনৈতিক ভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে চায় ।....তার 
প্রধান শিল্পের সংরক্ষণ. (প্রোর্টেকশান্‌) তার জন্মগত অধিকার। যদ 
বর্তমানের মতে! এর ফলে গরীবদের উপর ' ধর্দ্ড বর্তাবে তথাপি আমি বিদেশী 
প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে ভারতীয় মিলের সংরক্ষণ (প্রাটেকশান ) চাই। 
গরীবের নিকট হতে এরূপ অর্থদণ্ড উন্ুল ঘটতে পারে যদি মিল মালিকর! 
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এমন দেশবিরোধী হন যে প্রো্টেকশনের ( সংরক্ষণ শুক্ছের ) ফলে একচেটিয়া 
কারবারের স্থযোগে তারা দাম বাড়ান । সুতরাং বস্ত্রের উপর অক্্যন্তরীণ গুহের 
উচ্ছেদ এবং বিদেশ হতে বস্ত্র আমদানী সম্পূর্ণ নিরোধ করে এমন আমদানী 
শুক্কের প্রয়োগ সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন্ভাবেই দাবি করব” । ( ইয়ং উপ্তিয়া, আগস্ট ২৮ 
১৯২৮)। “মিল মালিকরা যদি দেশবিরোধী হন ইত্যাদি” ঘুরিয়ে বলার অর্থ 
কি? শুধু হ্বদেশী প্রচারের ফলে তার! বেশী দাম চার্জকরে সাধারণ মানবের 
দেশহিতৈষণার (ও স্বদেশে উৎপন্ন পণ্যের প্রতি অন্ুরাগের ) উপর জরিমান! 
আদায় করে, এমন কি জাল খন্দর তৈরী ক'রে সাধারণকে প্রবঞ্চিত করে-_ 
এই চলতি পরিস্থিতি তীকে নিজেকেই স্বীকার করতে হয়েছিল। গত চার 
দশকে কি ঘটেছে এবং শেষ পরিণতি কি হয়েছে, দেশের মানুষ দেখেছেন । 

কোনও শিল্প ও ব্যবসা একচেটিয়। হওয়ার অর্থ অন্ত প্রাতযোগী শিল্প ও 
ব্যবসার গুরুত্ব আর কিছু থাকে না। স্থুতরাং মিল শিল্প একচেটিয়! হলে 
চরখার স্থান বিশেষ কিছু থাকে না। লক্ষ্য করার বিষয় 'প্রোটেকশানের' 
এইরূপ পরিণতি অর্থাৎ মিল শিল্প একচেটিয়! হওয়া তার অজানা ছিল না। 
আমর] উপরে কেরীর ক্ষেত্রে দেখেছি, মার্কস বলেছেন এর! গ্রাম অর্থনীতি ও 
বিকেন্ত্রীকরণ প্রচার করে সেই প্রোটেকশনেরই দাবি ঘটায়, কেন্দ্রীয়করণ 
করে এবং এইভাবে কুটিরশিল্লের অবলুপ্তি আরও ত্বরাঘ্বিত করে। 

বিদেশীবস্ত্র বয়কট ও শ্বদেশী পণ্য ব্যবহারের আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে 
সংরক্ষণ শুক্ধ (প্রোটেকটিভ ট্যারিফ ) বুদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে মিল উৎপাদনের 
বৃদ্ধির বিস্তৃত ইতিহাস এখানে আলোচনা করছি না। ১৯২৯-৩* এরর 
থেকে ১৯৩৬-৩৭ এর মধ্যে বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাড়া 
(জ্যাথার বেরী, ৮ম সংস্করণ, ম ভলিউম, পৃঃ ৪২৪)। ইতিবাচক ভাবে 
অভান্তরীণ শুক্ধের বিলে!প শুদ্ধ ছিসাবে ধরলে ১৯১৭-১৮ থেকে ত্রিশ দশকে 
সংরক্ষণ গুহধও ছিগুণ হয়ে ধাড়ায়। 

প্রসঙ্গত: এও উল্লেখ করতে হয় যে গান্ধীজী গ্রাম উদ্যোগের যে সংগঠন- 
গুলি করলেন (কাটুনি সংঘ প্রভৃতি ) তারাও ধনতাস্ত্রিক চরিত্রের সংগঠনে 
পরিণত হলে! । বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে হলে! ধনতান্ত্রিক কেন্ত্রীকরণ। যার! 
তৈরী করে তার! পরার জন্ত তৈরী করে না, পরেও ন'-- শুধু বিক্রয় করে। 
এ কথ বারবার কাটুনিসংঘের রিপোর্টে এবং গান্ধীজীর লেখায় বিবৃত হয়েছে । 
সহরে ধারা কেনেন তারা গান্ধীজীর স্বীকৃতিতে “শুধু পাপদ্থগনার্থ রচ্ছসাধন, 


ক্রয় করেন,ফাউ লাভ করেন দেশভক্তের আখ্যা”। (হরিজন, জুলাই ২১,১৯৪৬)। 
ধারা হত! ক]টেন মভজুরিতে ঠকেন। মজুরি যথাসম্ভব কমানো হয়। (হরিজন, 
জুলাই ১৩,১৯৩৫ )। “বারা খাদি কাজে নিযুক্ত তারা যথার্থ মন্ুরি পান ন।।” 
(জাকুজী, সেক্রেটারী, অল ইত্ডিয় স্পিনার্স এসোসিয়েশান, অক্টোবর ১১,১৯৪৪) 
ধনতান্ত্রিক রীতিতে ছ'টাইএরও প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত হলো । (হরিজন, আগস্ট 
১০৯ ১৯৩৫ )। ধনতাস্ত্রিক চত্রিত্র সন্ধে গান্বীভী নিজেই স্বীকার করছেন £ 
“আমরা এখন য। করি বাঙ্কারদের মতে! টাকার থলে নিয়ে গ্রঃমে যাই এবং 
হতা কাটার জন্ত সিকি বাসিকি দেড়েক গ্রতিশ্ররতি দিই ।” (অক্টোবর 
১৩১ ১১৪৪ )। 

বস্তত: চরথ! একট! যন্ত্র মাত্র, শুধু আজকের যন্ত্রের তুলনায় পশ্চ:ৎপদ 
এইটুকু যা । সুতরাং শোষণ বিশিঞ্ সমাজে এ যন্ত্র শোষণের মাধ্যম হতে 
পরে এ কথা তিনিও শ্বীকা করেছেন। সামস্ততান্ত্রিক শোষণের সময় বাদশারা 
বাধ্যতামূলক শ্রমের দ্বার] চরখাপ্ন সত কাটিয়ে নিতেন এ কথাও তিনি উল্লেখ 
করেছেন। অবশ্ট একদিকে প্রগতিশীল বিরোধী প্রচার ও অন্ত দিকে ঘটলো 
জনসাধারণের নিজের অভিজ্ঞতার দার! উপলব্ধি। এ সবের ফলে চরখার রহস্ত 
হলে! উন্মোচিত, ধর্মের আবরণ টিকপো! না । ফলে ব্যর্থতার মুখে তাকে এসব 
কথা বলতে হয়েছে । তবুত্ঠার উক্তি উদ্ধত করার মতো; পুরাকালে চরখার 
ঘারা শোষণের কথা তুলে তিনি বলছেন : কৌটিল্য গার অর্থশাস্ত্রে এরূপ 
বাধ্যতামূলক শ্রমের কথা উল্লেখ করেছেন। যুগ যুগ ধরে চরখা ছিংসার; 
শক্তিমানের শক্তি গ্রয়োগ ও জোর করে বাধ্যকরণের প্রতীক থেকেছে ।৮ 
( সেপ্টে্র ৩১ ১৯৪৪ )। সার] ভরীবন ধরে যিনি চরখাকে [হিংসার প্রতীক" 
বলে ঘোষণা করলেন জীবনের শেষে তর কাছে বিপরীত এই স্বীকৃতি আদায় 
জনমতের কম সাফল্য নয়। পরে জনস'ধারণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই দেখেছেন 
প্রফুল্প ঘোষ এবং প্রফুল্ল সেন যখন রাইটাস” বিল্ডিং যান তখন এই হিংসার 
প্রতীককেই বুকে ধরে যান। 

তার চরথা প্রচার মিলি প্রচারের বিকল্প নয়, আমলে সমাজতন্ত্র গ্রচাবের 
বিকল্প এ কথাও তিনি শ্বীকার করেছেন। প্রথমোক্ত উপরের আলোচনায় 
পরিফার হয়েছে । শেষোক্ত নিম্নের উদ্ধৃক্িপ্ত লক্ষ্যণীয় ৷ তিনি বলছেন £ “যি 
মিলগুলির জাতীয়করণ কর! হয়, বস্ত্রের মূল্য নামতে পারে, জনগণও শোষিত 
হবে ন। এবং যথেষ্ট মজুরিও পাবে ।"' (অক্টোবর ১০, ১৯৪৪ ) তবে বিকলে 
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চরখ। প্রচার কেন? তার গ্রকল্িত ধর্মও মোক্ষসাধনের জন্ত ! শেষোক্ত 
সার্ক হোক না হোক ইতোমধ্যে জাতীয়করণ প্রতিরোধ কৃরার কাজটা 
হচ্ছে। 

যাই হোক, এ বিষয়ে আর বিস্তৃত আলোচন! এখানে করছি না। কুটির 
শিল্প, গ্রাম-উদ্চোগ, প্রাচীন গ্রাম সমাজের পুন প্রবর্তন ইত্যাদি প্রচার অনেক 
কিছুর খোলস হয়। সাধারণভাবে এটাও সাধারণ মানুষ তাদের অভিজ্ঞতায় 
বুঝেছেন ও জানেন। এ প্রবন্ধের বক্তব্য শুধু এই যে ভারতীয় বুর্জোয়ার 
প্রতিনিধির এই গ্রচারেও কিছু 'অভিনবত্ব নেই। কেবীর ক্ষেত্রে মার্কস 
দেখিয়েছেন, শিল্পে পশ্চাৎপদ দেশের বুর্জোয়ার প্রবক্তা এই রকম পদ্ধতি গ্রহণ 
করতে পারেন ও করছেন। একদ্দিন মিলশিল্প প্রবর্তন ও প্রসারে উদ্যত 
মাকিন বুর্ধোয়ার প্রতিনিধি যা বলেছেন বিংশ শতাব্দীতে গ্রবূপ উদ্যোগে 
ব্যাপৃত ভারতীয় বুঞজোয়ার প্রতিনিধিও সেইরকমই বলবেন যে, তাতে আশ্চ্য 
কি? কেরী সম্বন্ধে আলোচনায় মার্কসের ষে সাপারণ শ্বত্র বেরিয়ে আসে-- 
গান্ধীজীর দৃষ্টান্ত তার একটি নিদর্শন ম'ত্র। 

চরখা ব। যে কোনও পশ্চাৎ্পদ যন্ত্রেরে আজকেও কোনও বিশেষ ক্ষেতে 
কোনও মূলা হ'তে পারে না এ কথা কেউ বলে না। ধরুন, কোনও দেশ 
সাআজ্বাদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকাঁলে মিলে উৎপন্ন পণ্য থেকে যদি সাময়িক কল 
বঞ্ধত হয়, তাহলে সেই দেশ কি পশ্চাৎপদ যন্ত্রে সাধ্যমত উৎপাদন করে 
শত্রুর বিরুদ্ধে “প্রতিরোধ গড়ে? তুলবে ন!? সমাজতান্ত্রিক দেশ দেখিয়ে দিয়েছে 
উন্নততর যষ্ত্রের উৎপাদনের চেষ্টায় রত থেকে ও রত থাকার কালে দেশের উন্নত 
অনুম্ধত সব সম্পদ্কেই কাজে লাগিয়ে সেই চেষ্টাকে আরও সার্থকঁ কর! যায়। 
কিন্ত গাহ্বশবাদের প্রচার এরূপ থাকেনি । 

বস্ততঃ “অহিংসা' ধর্ম প্রভৃতি আলোচনার ধোয়ার মধ্যে স্বদেশী প্রচার 
ও বিদেশী বয়কটকে সংস্কচিত ও আড়ষ্ট করাঁর ফলে প্রকৃত ত্ব্দেশী প্রচার বরং 
বিদ্বিত হয়েছিল। গান্ধীজী ১৯৮ সালে হিন্দ স্বরাঞ্জে এবং পরবর্তীকালে 
'অন্ঠান্ত লেখায় সার। ভারতের মধ্যে বাংল! দেশে স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার ও বিদেশী 
বস্ত্র বয়কটের বিশ্বেষ সাফল্যের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। অথচ বাংল! 
দেশেই উপরোক্ত ধরনের প্রচার ও গান্ধীবাদের প্রভাব সবচেয়ে সীমিত ছিল 
এবং আছে। রাজনৈতিক প্রচারের সঙ্গে এখানে “মায়ের দেওয়া মোট। 
কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই” মিলিত হয়ে যে সার্থকত] নিয়ে এসেছিল, অন্ত 


গু 


প্রদেশে খাটি গান্ধীবাদ তা করতে পারেনি। বরং, ধর্ম ও অহিংসার আবরণ 
তাকে বিদ্বিষ্ঠ করেছিল। 

গান্ধীবাদের বিধিমতে যেভাবে চরথ! ও সংগ্সি্ই অন্তান্ত প্রচার চালিত 
হয়েছে, তাতে গ্রামের সমস্ত শোষণকে আচ্ছাদন করেছে। গ্রাম উন্নয়নের 
অলীক কল্পন। দিয়ে, শ্রেণীসমঘ্য়ের প্রচার **বরে কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর সহজ 
ও ত্বাভাবিক প্রবাহ, গ্রাম ও শহরের উতপীড়িতের মিলিত আন্ফোলনে 
বিদ্ব হুষ্টির চেষ্টা করেছে। 

জীবনের শেষে কাটুনীসংঘেরই ব্যাপার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি 
ব্যথিত হয়ে বলেছেন: “আজ গান্ধীবাদ নিন্দার শব্ধ (এ ওয়ার্ড অব 
ব্রিপ্রোচ )। এ আর পুণ্যবান বা! প্রশংসনীয় কিছুর হুচক নয় ।” (সেপ্টেম্বর ১, 
১৯৪৪ )। তীর নিজের এরূপ উক্তির পর এ বিষয়ে আর বেশী কিছু 
বলার প্রয়োজন হয় না।* 


* শেষে এই গ্রসঙ্গে আর একটা কথা! শুধু তুলতে হচ্ছে 

অস্থবিধাজনক ব্যাপার বুঝলেই যার এড়াবার মতলব ও স্থযোগ আছে সে 
সেট। বাদ দেয়। কোনও সংস্করণে যদি দেখ যায়, প্রকাশক বিশেষ বিশেষ 
অংশ বাদ দিয়েছেন, মনে প্রশ্ন ওঠে, ডদ্দেশ্ডটা! কি? উনবিংশ শতাব্দীর শেষে 
ইউরোপে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির. কালে এঙ্গেলস পরে অনুকুল 
অবস্থা প্রস্ততির পর সশস্ত্র ক্ষমতা দখলের আস্থা প্রকাশ করেছিলেন; কিন্ত 
তৎকালীন সংশোধনবাদীর! তাদের মুদ্রণে ও প্রকাশনে এঙ্গেলসের এ উক্তি 
কাটান ছাটান করে বাদ দিয়েছিলেন 3 কারণ ওটা থাকঠে তূর্জোয়াজীর কাছে 
তাঁদের আত্মসমর্পণ বিদ্রিত হবে । ত। ছাড়া মার্কমের লেখার পাওুলিপি নিয়ে 
তারা তো নিয়মিতভাবেই তাকে নানাভাবে ফিকে করার চেষ্টা করেছেন। 
সোভিয়েটের মার্কসিজম-লেনিনিজম ইন্সিটিটিউট এক সময় লিখেছিলেন ঃ 

“মার্কসের পাওুলিপি “সম্পাদন করতে কাউটস্কি মার্কস কর্তৃক বুর্জোয়া 
অর্থনীতিবিদদের মতামতের সম্পূর্ণ বিনাশ ক'রে এমন তীব্র সমালোচনাকে 
নরম করে দিত। বুর্জোয়াজীর পক্ষে ক্ষমাপ্রার্থক ('এপলভিস্ট ফর দি 
বুর্জোয়াজী” ) এবং পক্ষসমর্থনকারীদের দয়াহধীন সষালোচনায় মার্কস যেসব 
কুদ্ব, আবেগময়, শ্লেষাত্মক ভাষা ব্যবহার করেছেন তার পরিবর্তে সাজানো 
গোছানো মহ্থণ ভাষা বসিয়ে দিত।” (ধিওরিজ অবসারপ্লাস ভ্যালুর ভূমিকা )। 

সব সময় সমান গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এ রকম কাটান ছাটান এখন বেশ 


£৩ 


'নজরে পড়ছে । শতবাধিকীয় সময় ম্যাক্সিম গফির চিঠিপত্রের একখানি ক্ষুদ্র চটি 
সংস্করণ এবার মস্কে। থেকে বেরিয়েছিল। পরিষাণগত ও গুণগত “ছুই বিচারেই 
বোঝ! যায় যে, বাছতে গিয়ে নির্মম হস্ত ব্যবহৃত হয়েছে । মিতব্যয়িতার জন্ত 
নিশ্চয় নয়। একদিকে বৃহত্তর উন্নততর সংস্করণের খরিদদারের অভাব হতে না, 
অন্তপিকে সোভিয়েট মংশোধনবাদীদের বিনামূল্যে বিতর্িত এবং অপঠিত লক্ষ 
লক্ষ টন পুস্তিকায় ব্যবহৃত কাগজ কালির একট! সামান্য অংশ এরপ গ্রন্থে 
ব্যয়িত হলেই চলত। তাছাড়া সোভিয়েট ভাগারের দরজ] ম্যান্সিম গকির 
জন্ত আর একটু উন্মোচিত হলে এমন কিছু ক্ষতি হতে৷ ন!। 

এখানে অনুরূপ একট] ঘটনার কথ। মনে পড়ল বলে শেষে এই কথার 
অবতারণা করলাম । 

ভারতে প্রকাশিত মার্কস-এঙ্গেলস্‌ পত্রাবপীব একটি সংস্করণে (পিপল্ম্‌ 
পাবলিশিং হাউসকৃত ) কেবীর উল্লেখে মার্কসের পঞ্রগাল বজিত হয়েছে 
_যদিচ যে সোভিয়েত ব! বিলাতী সংস্করণ অবলম্বনে তা কর! হয়েছিল তাতে 
এই পত্রগুলি ছিল এবং আছে। গান্ষীবাদের সমালোচনার উপর আলোকপাত 
করতে পারে এমন পত্র বর্জনের কারণ কি? 

এ পত্রগুলি থাকলে ক্ষতি কার ছিল? 

পাঠকই বিচার করবেন। 


পশ্চাৎপদ্দ চিন্গাধারার বিরুদ্ধে লেনিন 


ভূমিকা হিসাবে দেশের একটা কথা উদ্ধত করে আলোচন। শুরু করব । 
এই শতব্দীর প্রথম দশকে শ্বদেণশী আন্দোলনের সময় বাংলা দেশের একট! ছবি 
এ ভাবে বণিত হয়েছিল। ...*এখন সময় এক জন তরুণ যুধক মাথা হইতে 
একটি বস্ত। নাখাইয়া তাহার পাশে বসিয়! কৌচার প্রান্ত হইতে চিড়া খুলিয়! 
লইয়] ভিজাইয়া খাইবার উদ্ঘোগ করিল। এই লোকটিকে দেখিয়া রমিকের 
কিছু নৃতন রকমের ঠেকিল। পায়ে জুত! নাই, ধুত্তির উপর একটি জামা, 
দেখিব*স্ত্র ম্পই এনে ভয়, ভদ্রলোকের ছেলে কিন্তু মুটে মজুরের মতো! কেন 
যে সে এমন করিয়। বস্ত বহিয়। বেড়াইতেছে ইহা! সে বুঝিতে পারিল না । দুই 
জনের আলাপ হইতে দেরি হইল না! এবং বুসিক ভিজ্জা1! চিড়ার যথোচিত 
পরিমাণ ভাগ লইল। এ ছেলেটি কল্কাতার কলেজের ছাজ্র। ছাত্রের! যে 
স্বদেশী কাপড়ের দোকান খুপিয়াছে তাহাএই জন্য দেশী কাপড় সংগ্রহ করিতে 
সে এই গ্রামের হাটে আসিয়াছে ।**** এত উদ্যোগ এত অধ্যবলায় দেশপ্রেমের 
এইরূপ নিষ্ঠার একট] পরিণতি-_রবীন্দ্রণাথ তার এ “পণরক্ষা” গল্পেরই আর 
এক অংশে দিয়েছেন: প্তাতের স্কুলটি গোড়ায় ৩ব*- হঠাৎ জলিয়া 
উঠিয়াছিল তেমনি হঠাৎ নিবিয়া! যাইবার উপক্রম হইল। ক।মটির বাবুরা***... 
নান দিগদেশ হইতে নান! প্রকারের তাত আনাই; শেষকালে.. সমস্ত 
ব্যাপারটা! লইয়! যে কোন আবর্জনাকুণ্ডে ফেণা যাইতে পারে তাহ! কমিটির 
পর কমিটি করিয়। স্থির করিতে পারিলেন না।” 

কিন্তু এটা! পরিণতির একট। দিক মাত্র। অন্যর্দিকও ছিল। “বাংল! 
দেশের হিম্মতের সংবাদ পড়ে আমি আনন্দিত হলাম ।'*ইহা সত্য সবে 
বাংলাদেশ বোদ্বাই-এর মিলগুলিকে উৎসাহিত করছে ।” (হিন্দ রাজ, ১৯০৮ 
গান্ধী)। এট! অবশ্ত হ্বাভাবিক এবং ইতিহাত  আবস্টিক পরিণতি । কষিউনিস্ট 
ইন্ত[ঘারেই মার্কস বলেছিলেন, “চীনের প্রাচীরের মতন সকল বাধ! ভান্িয়। 
ধুলিসাৎ করিয়া! দেয়, বুর্জোয়াদের পণ্যের সম্তা দাম এমনই শক্তিশালী অস্ত" 


€€ 


উৎপাদনের বুর্জোয়া পদ্ধতির আশ্রয় লইতে সকল জাতিকে ইহার বাধ্য করেঃ 
অন্যথায় ভয় থাকে ধ্বংদ হইয়া যাইবার |” বাংলার তাঁত শিল্প, প্রতিযোগিতায় 
টিকতে পারেনি । ন্বদেশী আন্দোলনের প্রচারের ফলে যে-সাহাধ্যটুকু পাওয়। 
গেল তার ফলে বোম্বাই-এর সেই সময়কার স্বল্লোগ্ত মিলগুলিও কিছুটা 
বিলাতের প্রতিযোগিভার সম্মুথীন হতে পারল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
গুহে পরিচালিত তাত শিল্পেরও ধ্বংস সাধন ত্বরান্বিত করল। 

মধ্যযুগীয় বিচ্ছিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা! যত শীঘ্র তাঁর আবশ্তিক পরিণতিতে 
বুর্জোয়। বে শ্বীয়করণে উপস্থিত হয় ততই ভাল। করেন শেষোক্তের মধ্যেই 
ঘটে প্রলেতাবিয়েতের শক্তিবুদ্ধি এবং তার ফলে দ্রুত এগিয়ে ঘেয় বিপ্লবের 
লভভাবনা । বাংলাদেশে অবশ্য ক্ষুদ্র শিল্পকে সাধারণভাবে মোক্ষ সাধনে 
উপায় হিসাবে নেএয়। হয়নি_-যদ্দিচ এককম প্রচারেরও অভাব ছিল ন1। 
বঙ্ততঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্বদেশী প্রচারকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ 
কর! হয়েছিল এবং পর্গে সঙ্গে বিদেশী মিলের প্রতিরোধে দেশী তাতকেই 
খাড়া করার চেষ্টা হয়েছিল। যিল্‌ তৈরীর আন্ত অক্ষমতার কারণে, এইরূপ 
উপায়কে অনন্ত উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। মিল তৈরীর চেষ্টাও 
আরম্ভ হয়েছিল এবং কিছু চেষ্টা সার্থকও হয়েছিল। প্রধান লাভ হল অবশ্ত 
তাদের ধারা আধুনিক শিল্প ব্যবস্থায় এগিয়ে ছিলেন অর্থাৎ বোম্বাই-এর 
মিলমালিকদের । 


“এ পথ নয়" 

রাশিয়ায় মার্কসবাদীদ্দের আবির্ভাবের পূর্বে বৈপ্লবিক কাজ ধার! শুরু 
করেছিলেন তাদের বলা হতো! «নারোদনিক' । “নাবোদ” এর অর্থ জনগণ 
এবং তার] নিজেদেরকে জনগণের বন্ধু বলে বর্ণনা! করতেন। নারোধনিকেরা 
কয়েকটি ভ্রমাত্ক তত্ব প্রচার করতেন। প্রেখানভ ও মার্কসবাদীদের 
তীদের সেই ভূল তত্বের বিরুদ্ধেই প্রচার চালাতে হলেো।। এই তত্বগুলি 
ছিল নিয়রূপ--প্রথমতঃ তীর. ভাবতেন রাশিয়ায় ধনতস্ত্রের আবির্ভাব 
একট! আকন্মিক (আযাকপিভেণ্টাল ) ব্যাপার । এর আর উন্নয়ন হবে না। 
ফলে প্রোলেতারিয়েতেরও উন্নয়ন ও বৃদ্ধি হবে না। হছিতীয়তঃ তার! শ্রমিক 
শ্রেণীকে বিপ্লবে নর্বাগ্রগামী শ্রেণী বলে মনে করতেন না। তারা প্রোলে- 
তারিয়তকে বাদ দিয়ে সমাঞজতঞ্জে পৌছিবার কথা ভাবতেন। তারা বুদ্ধি- 
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জীবীন্ব ন্ভ্ৃস্থে পরিচাঁগিত কষক সমাজকেই প্রধান বৈপ্রাবক শক্তি বলে 
বিবেচনা করতেেন। মানব ইতিহাসের অতীত ও ভবিস্কতের গতি স্বন্বেও 
ভীদ্ধের ধারণ। তুল ছিল। তাদের তে ইতিহাস শ্রেনী এবং শ্রেণীসংগ্রামের 
ঘারা সপ হতো না-ইতিহাল হৃষ্টি হতো কিছু ব্যক্তি বিশেষ মহামানব ও 
বীরপুরুবের ছাতা । জনতাব কাজ শুধু তাদের নেতৃত্ব অন্ধ ভাবে থেনে 
নেওয়া । পূর্বে উদ্জিখত হয়েছে এইসব তুল তত্বের বিরুদ্ধে মার্কসৰাদীদের 
প্রচার উরু করতে ছয়! | 

শ্বতাবতই লেনিনকে মার্কপবার্ী ছিসাবে রাজনৈতিক জীবনের 
গু রদ্ধেই পূগাঁষী বিপ্রণী ও তীদের অঙ্গসরণকারণীদের স্কুল তত্বের বিরুদ্ধে 
উক্ত প্রচারে অংশ গ্রহণ করতে হণো। তার অগ্রজ আপেকজান্দার 
উললিয়ানভ ছিলেন মহৎ চণিত্রের যুবক । তিনি বিপ্লবের কাজে অআত্মদান 
করার সিন্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং নাবোদনায়া ভলয়া &লে যোগদান করেন । 
নারোঙ্নিকক? গ্রাথমে জার শামনের বিরুদ্ধে কৃবষকর্ধের উত্তেজিত কবুতে 
কৃষকের সাঙ্গ পরে গ্রামে রুষকরের মধ্যে যেতে আর্ত করেন। তারা 
কৃষকদের আস্থ। অর্জন করতে পারেন না। একদিকে তাদের উদ্েস্টে ব্যথ হলো, 
অন্তদিকে ভারা গ্রেধ্চা হয়ে জেলে এবং নির্বাননে প্ররিত হতে লাগলেন । 
তখন তা€। জনগণকে বাদ দিয়ে শুধু তাদের ব্য।ক্তগত একক হস্তে জার ও জারের 
স্বৈরাচানী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত করলেন। তার অর্থ দাড়ালো 
ব্যক্তিগত সন্ত্রসবাদ । “নারোদনায়া ভলয়া” দলের সভ্যর] জারকে হত্যা 
করার সন্ত্রণা করণেন এবং ১৮৮১ লালের ১ল] মাচ্চ তারিখে জার ঘিতীসু 
আলেকজান্দারকে একটি বোম] দ্বার! হত্যা করতে সমর্থ হু .ল। লেনিনের 
বন্ধন তখন ১১ বন্সুর ; লেনিনের দ্ার্দা উক্ত দলের প্রভাবে পড়েন। যদ্িচ 
তিনি মার্কলবাদ সম্বদ্ধেও যথেষ্ট পড়ান্ডন। করতে আরম্ভ করেছিলেন তবু 
উপরোক্ত প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি । তার স্বতাবই ছিল যে-কাজ 
তিনি আবস্ত করতেন সিরিয়াসলি করতেন। যাই হোক, পরিণতিতে জার 
তৃতীয় আলেকজান্দারকে হুত্যা করার এক বড়ঘন্ত্রে লিপ্ত থাকার অতিযোগে 
তিনি ১৮৮৭ সালে গ্রেপ্তার হন এবং এঁ বধ্ন্ মে মানে তার ফাঁসী হয়। 
অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধাণীল লেনিন মনে প্রচণ্ড আঘাত পান। কি দ্বিশাহারা 
হননা। বরং এহ বেদনাদায়ক ঘটনা এবং আঘাত তার চিস্তাধারাকে আরও 


পরিফার করে দেয়। 


ক্রুশস্কায়া জিখেছেন, প্তীর দাদার ভাগা নিঃসন্দেহে উপিয়ানভের 
( শনির) মনের উপরে গভীর রেখাপাত করল। এর মধ্যে একটা বড় 
উপাদান ছিল তর নিজের চিস্ত]। এর আধা তিমি বিপ্রবের সংগ্রামের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধ ম্বজ্রছাবে বেশ কিছু চিন্ত'ভুশীপ্ন ককেছিলেন। এপি না 
হতে' তর দাদার ভাগ. তাকে গভীর ভাবে শোকাঁভিভূঙ করত। কিংব! 
তাকেও একই পরব অন্ুপরণ করতে প্ররোচিত করত । াকন্ধ'যা ঘটল তাতে 
দাড়াল এই যেতীর চিম্াধারাকে এই ঘটন। আরও ক্ষুরধার করস] এব ফলে 
তা! এক ধর এ!ং অপ্রমণ্তড মানপিকতা ও দু্টভঙ্গি গড়ে উঠল। বাস্তংবর 
সম্মুখীন হওয়া! এবং ব'স্তবকে সঠক তাবে পরিমাপ করার শভ্যাদ হলো! । শব 
ও ব'ক্গোর মেহ, অশীক স্বপ্রঃ ধাধা গ্রভৃঠর হারা বিপথ চ'লিত হওয়া 
থেকে লবধান হওয়ার ক্ষত ঠিনি পেশেন। সমস্ত প্রশ্নে একট। অনাধারণ 
স্তায়পরাংণ দষ্ভন্দ প্রয়োগ কবার ক্ষমতা তিনি আয়ত্ত করেছিপেন। 
দাদার মৃত্যুর পর লোননের মন্তব্য হপো তাক্ষু সংঙ্গি্ £ না, আমরা এ পথ 
গ্রহণ করব না । এ পথ 'মামাদের চশার পথ নয়”? ।” 

বদন পর-বিপ্রব সার্থচ হওয়ার পর ১৯, সা.ল--লেনিন দোল্তাল 
রিভপলউশানারীদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, *খা*র। মার্কদ- 
ঝাধীর] ব্যক্তিগত সম্ত্রসবাদকে দ্ঢ়শার সঙ্গে বাতিশগ করতাম আর তারা 
ব্যক্তিগত সস্ত্রাপব'দ ও গুস্তচত্যাকে মানতে] বলে নিজেদের,ক বিশেষ ভবে 
বিপ্রবী বা বাধপন্থী বিবেচনা করত। আমরা অবশ্ত কেবণ উশযোগিতা 
ও স্থবিধাজ্রনকতা ( এক্সপিভিয়া'ম্স )-শ্ধু মাত এরহ বিবেটনায় ব)ক্তমত 
সন্থাদবাদকে বাতিশ করতাম। অন্ুথায়, প্রেখানত যখন মার্কন্গ্দী ও 
বিপ্রবী ছিলেন তখন যারা মহান ফরামী বিপ্রবের সঙ্্রসের নীতি- 
ছিপাবে নিন্দ। করতে! কিংবা চঙ্ুণিকে বিশ্বের বু্জয়। রাষ্ট্রের অবরোধ 
পরিবেষ্টিত কোনও বিজয়ী খিপ্রবী পর্টির »ম্রাপের শিন্দা করতো, তাদের 
উপর তিনি বিদ্েপের কবাধাঠ করেছিলেন |...” 


লেনিনের সমানোচন। 

নারোদনিকেরা দেখাতেন চ্ুদ্র উতৎপাদনকারীরা এক সময় যেন এক 
্বগ্ু্ শাস্তির আবহাওয়ায় জীবন কাটাঙ্েন। বড় কলকারখানার উত্তব 
হতেই এদের দুর্দশ। আরস্ত হলে।। লেনিন দেখালেন, যখন থেকেই এই ক্ষুদ্র 
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'উৎপাদনকারীদের উৎপাদন পণ্য জঙ্গো এবং ধনতঙ্ক্ের বাজারে কেনা-বেচার 
বন্ত ছলে! তখনই তো আর ধনতন্ত্রের বাইরে রইল না, ধনতস্ত্রের অধীন হয়ে 
গেস। বড় কলকারখান। ছলে ধনতষ্্ হগো এবং ছোট হস্তশ্লের কাছ 
ছলে তা হলোনা এমন তো কথা নয়। লেশিন ন'রোধনিক রাজনীতিকের 
এই ধারণর বিরুহ্ধ বলছেন £ “যে-শিল্পে। পঙন হচ্ছে আর যে-শিল্প বাড়ছে 
উভয়ই ধনতান্ত্রিগ লাইনে সংগঠত--এ কথা তিনি বেশ নশ্চিংস্তই ভূলে 
ধাচ্ছেন। উভয় ক্ষেতেই শ্রষিক (যার তাদের মাল খরদ করার মাধমে ক! 
করে সেই) বাবসায়ীদের নিকট দ্ানত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। টনি পেটি- 
বুর্জোয়ার ছোট ছোট উদ্লনের দাবীর মধ্যে শিজেকে সীমাবদ্ধ করেন-- 
পুজির প্রভুর উপর ত্রগুপি ঘেন কোনও রূপ প্রভা খাটাতে পারে।” 

লেনিন বগলেন «এ হচ্ছে নেই ভুল য| পেটিধুর্জ.য়া অথনীতি বিদরা 
করে খাকেন। তারা কলকারখানা-বিশিঃ শিল্পকেই (লর্জ স্কেনল মেশিন 
ইও্ত'স্রী্চে) ধনতঙ্্রের প্রারভত ছিসাবে নিদ্ধারণ করেন। লক্ষ লক্ষ হস্তশিল্পের 
শ্রম, যারা ব্যবনায়*দের হয়ে তাদের মরবরািত উপাদান দিয়ে সাধারণ 
মজুশীর ভিত্তিতে কাজ করেন ঠারা কি ধনতাঙ্তরি উৎপাদনে নিষুক নয়?” 

তিনি দেখলেন, “ধরা বাজারের জন্তু উৎপাদন করেন তাত কেবল 
বাহুতই গ্বাধন। বাস্তব ক্ষেতে তারা ২ পাছকার। ব্যবসায়ী )খরিদদার পুর 
কাছে কম দ্বাপত্তবের বাধনে বাধা নয়।” 

এ দেশেও প্রথম বাইরের পুর্গির আকুষণে ও শেষে ধেশেরও বড় শিছ্কের 
প্রতিযোগিতা ন্বব্েও যেটু£ কুটির-শ্্ি দ্বদধেশী আন্দোলন ন] তার পরেও 
টিকে ছিল তাখ্ের অবস্থাও উপরে লে'ননের বপিত রাশ” " হস্তশিল্পেত 
মতোই | অঞ্ধিশতান্ধী ধুর গান্ধাত্রী চরখাকে পৃ) হিসাবে প্রত্ষিত করার 
চেষ্ট: করা ম্ব-ত্বও তারও খবস্থ ধনতাস্ত্রক সমাজে অন্ত কিছু হবার ছিল ন|। 
পূর্বে এক প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি গান্ধাজীকেও ম্বকার করতে হয়েছে নিখিল 
ভারত কাটুনি সংঘের ব৷ খাদি প্রটারকদের কাজ-কাএবার ধনতঙ্ত্রের চিতই 
গ্রহণ করে'ছল। 

লেনিন গ্রামজীবনেএ বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তুপনায় কৃষকের অথনৈতিক 
জীবন স্মন্ধে নারোদানকদের বর্ণ” ম্মঃণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আংশ্্যের 
কথা তাদের এহ বর্ণশার মধ্যে প্রতিটি গঞ্জ-বজাবে যে-সব ক্ষ ঘ উৎপীড়ক 
ব্যবায়ী ফঁড়া আছে এবং তাদের যে-অঙ]াচার অনাচার আছে তার কোনও 


স্থান দেখ! হায় না। লেনিনের ভাষায় রাশিয়ার তখনকার গ্রামের বঅবস্থ। : 
“গ্রাষের এই স্ষৃত্র শোষকদের বিপুল সংখ্যা এক তরয়ক্বর শক্তির পরিচঙ্গ 
ছিসাবে দ্বেখা যায় । বিশেষভাবে ভয়ঙ্কর, কারণ, তার1 বিচ্ছিন্ন এক একজন 
শ্রমজীবী বাক্যকে নিপীড়ন করে। তার! এ মাঙ্ছযকে নিজেদের শোঁষশের 
জালে বেঁধে ফেগে এবং মুক্তির সমস্ত আশা থেকে তাকে বঞ্চিত করে । আরও 
তযুত্ধর এইজন্ যে প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমের উৎপাধনের নিয়গানের 
জন্ত এ বর্বর অবস্থায় থাকে ভীত্র শোষণ। যোগাযোগ ব্যবস্থার দৈন্তের 
জন এইব্ধপ ছয়। এতে শ্রমিকের উপর শুধু ভাকাতি হয়না। এশিয়ার 
শ্বৈরাচারে যাঙ্গষের মানবীয় মর্ধাদার যেরূপ লাঞ্চনা! ঘটে অবিচ্ছিন্নভাবে 
তাই দ্বেখা যায় । এখন যদি গ্রামের এই বাস্তব অবস্থার সঙ্গে আমাদের 
গুঁজিতছ্ের তুলনা করা হয়, সোল্তাল ডেমোক্র্যাটরা কেন পু'জিতন্্কে প্রগণ্তি- 
শীল বলে তা বোঝা যাবে। এই পুঁ্গিতঞ্জ ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন বাজারগুলিকে টেনে 
মুক্ত করে জাতি-ব্যাপী বাজারে পরিণত করে। হাজার হাজার শুভাখী 
রক্তপিপাহষের পরিবর্তে মু্টিষেয় পিতৃতৃমির স্তত্ত সুষ্টি করে। শ্রমের সমাঞ্জিকী- 
করণ করে এবং ' তার উৎপাঞ্ন বৃদ্ধ করে। স্থানীয় বুক্তপিপান্থ্ধের নিকট 
শ্রমদীৰী মান্গষের অধীনতাকে ভেঙ্গে চুরে দেয় এবং তাকে লার্জ স্কেল ক্যাপিটাল 
তথ! বড় পুঁজির অধানস্থ কণে। শ্রমজীবী স্বাছষের উপর অত্যাচানের ভীষণতা 
ভাদ্বের ক্রমাগত অবলুণ্ঠ, পাশবিক অবস্থায় ন'ত করা, নান্বীশিশুর দেহকে 
বিকল করে ঘেওয়া--এসব সতে€ তুলনায় শেষোক্ত অধীনতা প্রথমোক্ত 
অধীনতা জআপেক্ষা প্রগতিশীল । কারণ, শ্রমিকের মনকে এ জ্বাগরিত করে 
নির্বাক অসংলগ্ন অসস্ভোষকে সচেতন প্রতিবাদে পরিণত করে। বিচ্ছিন্ন, 
ত্র, বুদ্ধিহীন বিস্ত্রোগুলিকে শ্রমজীবী যাস্ষের মুক্তির জন্য সংগঠিত শ্রেণী 
সংগ্রাষে পরিণত করে। এ একটা সংগ্রান্ন যার শক্তি লার্জ স্কেল ক্যাপিটা- 
নিইজমের (বড় পুঁজির) অস্তিত্বের অবস্থার মধ্যে থেকেই আসে। এবং 
সেই জন্ত নিশ্চিত সাফপ্যের প্রতি শ্রুতিও বহন করে ।” 

লেনিন মার্কস হতে এই উদ্ধৃতি পরিৰেশন করেন: “( আমাদের ) 
সমালোচনা, যে-কাল্পনিক ফুল দিয়ে শিকল সাজানে! ছিল ভাই তুলে 
নিয়েছে-_এই জন্ত নয় যে মানুষ কাল্পনিক ভূষণে বঞ্চিত নগ্ন শৃঙ্খল পরিধান 
করুক। তুলে নিয়েছে এই জন্ত ঘে সেই শুঙ্খলকে ছুঁড়ে ফেলে মান্য বাস্তব 
সজীব ছ্ছুলের জন্ত ছাত বাড়াবে ।” 


এই উদ্ভৃতির উল্লেখ ক'রে লেনিণ বললেন: “য়াশিয়ান সোসাল 
ভেযোক্র্যাটরা আমাদের গ্রামদেশ থেকে কাল্পনিক ফুলের সাজ তুলে নিচ্ছে। 
কাল্পনিক স্বপ্নরচনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে.........এজন্ত নয় যে কৃষক 
জনগণ বর্তমানের নিপীড়ন, ক্রমোত্তর অবলুষ্তি এবং দানত্বে নীত হওয়ার 
অবস্থার মধ্যে থেকে যাবে। এই জন্ত করছে যাতে কী-ধরনের শৃঙ্খল দ্বজ 
আমজীবী মানুষকে বেধে রেখেছে এবং কেমন ক'রে লেই শৃর্থ্ তৈরী হযেছে 
তা প্রলেতারিয়েত বুঝতে পারে ও তার বিরুদ্ধে জেগে উঠতে পাবে ৰং সেই 
শঙ্খল ছুড়ে ফেলে ধিয়ে বাস্তব ফুলের অন্ত হাত বাড়াতে পারে ।” 


পারিবারিক ভিট। 

ধনতাঙ্জিক অবস্থায় গ্রামের পরিবেশকে ত্বপ্রের কুহেলিকাদ আচ্ছর 
করার নানান চেষ্টার মধ্যে একট! ছিল শহরের শ্রমিকের “ছিন্নমূন* অবস্থার 
তুলনায় ভিটার মরমী প্রেমিক গ্রামবাসীর সখের জীবন দেখানো । এ ঘ্বেশেও 
গান্ধী, পেটিবুর্জোয়ার আঘর্শে অনুপ্রাণিত কবি, সাহিত্যিক ও দবদেশী 
আন্দোলনের নানান প্রচারকদের মধ্যে এইবপ ধ্যান ধারণ! এককালে খুবই 
প্রবল ছিল এবং বাস্তব অবস্থা! লত্ঘদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের জ্ঞান উদ্মেষের কলে 
এখন তার শক্তি অনেক হাস হলেও শ্রেণীশকঞ্রর বহুদিনের চচিত প্রচার- 
নিপুণত] ও পেটিবুর্জোয়। শ্রেণীর অস্তিত্বের ফলে এখনও ত৷ অবলুপ্ত হয়নি । 

এই প্রচারের এক অঙ্গ এই যে গ্রামে মানছষ লপদ্দিং''র নিজের 
পারিবারিক ভিটায় বাদ করত এবং ঘরে বসেই নানানরূপ উ:র করত। 
শহঞে হাজারে হাজারে জমাক্জেত হয়ে কদর্যভাবে জীবলধাপন করতে 
বাধ্য হচ্ছে। 

পূর্বে এক প্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্ধীর একজন মাকিন অর্থনীতিবিদের 
এই ধরনের তত্ব সম্বন্ধ মার্কসের সমাগপোচন। আলোচনা! করন স্থযোগ 
লেখকের হয়েছিল; কুটির শিল্পের পক্ষে উক্ত মাকিন লেখক বলেন, এ 
শিল্প--“পিতামাতা ও সম্ভানদের নিকটতন্র ও ঘনিষ্ঠতর থাকা লত্তব 
করে.*--*"মার বড় শিল্প পৰিবারগুলিকে ভেঙ্গে “য়ে গ্রামগুলির ক্ষতি কবে, 
বভ শহর তৈরী করে।” 

লেনিন বলেছিলেন: "শহরের শ্রষিকরের “ছুর্নীতি ( করাপশান্‌ ), 
পেষ্িবুর্জোয়াকে ভীত করে। এ পেটিবুর্দোয়৷ পারিবারিক “হেঁলেল* (তার 


৬১ 


নীতিহীনত| এবং হঠ্ঠির নিশ্পেষণ শুদ্ধ ধয়ে নিয়েও )__তাঁর প্রতিত্রিত জীবন 
(নিশ্পেষণ, নিপীড়ন এবং বর্বও £ সন্তেও)--পছন্দ করে।” একজন রুশ 
লেখক নিশ্পেধভ কৃধককে “বোঝ। বওয়া পন্ড” আখ্যা দিদ্েছিলেন। এ 
আখটায়ন উল্লেখ ক'রে লেনিন বক্নে-_”পেটিবৃত্জায়! 'বোঝা বওয়া পঞ্জর 
মধ্যে' যে ম'নুষ সত্তটি আছে তার জাগরণ মযো.টই বুঝতে পারে না। এই 
জাগরণ এতই বুগৎ এবং এতই তার যুশান্তকাণী বৈশঙ্্য যে তার জন্য 
জর্বগ্রকারের বড় ত্যাগ করা ন্াধ্য । এইরূপ বিপুলত্ব এবং বৈশিষ্ট্যের কারণে 
ধনতান্ত্রি* অবস্থার মধো, বিশেষ করে রাশিয়ার অবস্থার মধ্যে এ জাগঃ৭ 
ঝটিকাময় আবর্তের রূপে মাবির্ভ-ব হয় ।” 

পেনিন এই প্রসঙ্গে এগ্েল্সের “হাউপিং কোশ্চেন (গৃহলম্তা ) পুস্তকার 
উল্লেখ করেন। লেনিন উদ্ধৃত বিষ্টি উ্ংপন করার পূর্ব বিষয়টি পরিষ্কার 
ভাবে বোঝার জগ্য এঙ্গেল্স্কে কিছুটা! অন্ুপরণ করা যক্‌। এঙ্গেল্দ পেটি- 
বুর্জোয়া প্রুধোব'দীর একটি উক্তি উদ্ধৃচ করেন। উক্তিটি নিষ্নন্ধপ ঃ 

"এই অঠিপ্রশংসিত শতাবীর গে!ট] সংস্কতর উপর এর চেয়ে বড় ভ্যঙ্কর 
বিদ্ধশ কিছু নাই যে এর বড় বড় শহবগুপিভে শতকরা ৯* জন অধধিবাসীর 
খমন কোনও জায়গ! নাই যাকে তারা নিজেদের জায়গ। বলতে পানে । এ কথা 
বলতে আষাদের দ্বিধ। নাই। নৈতিক এবং পারিবারিক জীবনের কেন্বিন্দু 
হেসেগ আর বাসঘর সামাজিক ঝড় উড়ে গেছে। এই বিষয়ে আমর! 
বর্ধরদের চেয়ে নীচু । ট্রগলোডাইটের (গুগাবাসকারীর ) হিল গু, 
অষ্টরপয়ানের ছিল মাটির ঘর, ইণ্ডিয়ানের ছিল নিজের ঠেসেল ? কিন্ত আধুনিক 
প্রলেতারিয়ে ত মধ্যাকাশে নুলে আছে।* এন্ষেগ্দ এই উক্তির উংল্লথ করে 
বললেনঃ «এই শোকাবহ উপাখ্যানের মধ্যে প্রীধোবাদের গেট! 
প্রতিক্রিগাীল রূ৭টি পাচ্ছি। প্রলেহারিয়েত স্বরূপ আধুনিক বিপ্লবী শ্রেীকে 
তি করতে যে নাড়ি যোগে অতীতের শ্রমিককে জযির সঙ্গে বেধে রেখেছিল 
সেই না'ড়ন্র যোগটি ছিন্ন কর! একান্তই প্রয়োজন ছিল। হুম্তচগালিত হাতের 
তি, যার উ্াতসহ ছিল ছে'ট একট! ঘর, বাগান আর জগরি, যে শান্ত সন্ধঃচিত 
মাজয ছিপ, সবপ্রকার ছুর্দশা এবং বাঞুনৈতিক নিম্পেষ৭ সংত্বও দে ছিল 
ত্ধ্মভীর এবং সৎ।১ ধশী, পুরোহিত এবং সরকারী আমন্াদের কাছে সে 
মাথাটি খুঁঝিয়ে টুশিটি খুলে নমস্কার করত এবং মনের ভিতরে ছিল সম্পূর্ন 
দ্বান। নিধি ভাবে আধুনিক কড় শিল্পই পূথের এ জমিতে শিকল দিয়ে বাধা 
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শ্রমিককে সম্পূর্ণ মম্পুহীন প্রোলেতারিয়ানে পরিণত করেছে, অতীতের সমস্ত 
বেড় থেকে" মুক্ত ঝবেছে--তাকে সামাজিক দিক দিয়ে সংাঞ্চের বিধি- 
নিষেধের আওতার ব:ইরে মুক্ত কে দিয়েছে। সঠিকভাবে এই অথটৈত্িক 
বিপ্রংই সেই একমাত্র অবস্থা স্ষ্টি করে(ছ-_ঘে-অবস্থায় শ্রর্মকশ্রেণর চশেষণের 
জর্বশেবতম পর্যায় ধনতান্ত্র£ উত্পাদন ব্যবস্থার উচ্ছেদ কর, যায় । আর 
এই সময় এসে উপস্থিত হলেন অশ্রু-সিক প্র ধোবাধী। তিনি শ্রম্কিধের 
হেঁসেল ও ঘর থেকে বিতাণড়ত হুওযার জন্য এমন বিপাপ করতে লাগলেন থেন 
এট] তাদের বুদ্ধ ও মেধার মুক্তির পর্ষিত্তে পশ্চাৎ পদক্ষেপ হ'য়ে দাড়ালে। 

*জষ্টাদশ শতাষীর ইংলণ্ডে হেমনদ ঘটেছিল (শ্র“মকশ্রেণীর ই.সল আর ঘর 
থেকে বিতাণ়ত হওয়ার এই রীতির গুধান বৈশিষ্ট্যগুলি ) সাতাশ বৎসর 
পূর্বে আমার 'ইংলগ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থ।' পুস্তকে বিবুষ্ঠ করেছিলাম, এই 
কাজে যি এবং কারখানার মালিকের! যে অপবর্ম ও অপযশ্বে নয দায়ী 
এবং এ বহিষ্ষারক€ণ, শ্রমিকদের যা অব্্যস্তাবী ক্ষতিসাধন করেছিল 
ভার যথোচিত বর্ণনা আমি দেই পুস্তকে দিয়েছি। কিন্ধু এই ঘটনা য। 
এঁতিহানলিক বিবর্তনের শিতাস্ত আবশ্টিক শ্বু, তাঁকে বর্রতার চেয়েও 
পশ্চৎপদ পদক্ষেপ মূন কর”--এ কথা কি আঘার মাথায় ঢুকতে পারতে|? 
অমভ্তব! :৮৭২ সাগর ইংলগ্ের প্রেংলেতারিয়ান ১৭-১ সালের *হইসেল 
আর খবরের” মালিক গ্রামা তীাতীর চেয়ে অভ্হীণ পরিমাপে উচ্চ স্তরের 
এবং গুহাবসী সেই উগোলাইট, মাটির ঘরের সেই অনস্ট্রলয়ান এবং 
হেসেলের অধিকারী সেই উত্ডয়ান কি জুন গভুংখা কিবা প্যদিস 
কমিউন ভগ্ুষ্িত করছে পারবে 1” 

লেনিন বলছেন; “গীপুস্থকে এজেল্দ গার্ধন শিল্প সন্ধে আলোচন। 
করেছেন । তিনি দেখিয়েছেন পশ্চিম ইউরোপের তন্বা কোনও দেশে এত 
সংখ7ায় শ্রষিবশ্রেণী নেই য'দের একটা বাগান কিঃবা জমি আছে--যেমন 
জাঞানীতে আছে। এছেল্‌্'সর ভাষায়--শাক-»জর বাগানের সঙ্গে পরিচালিত 
গ্রামের কুটির শ্লি জাত্ানীর নতুন লার্জ স্কেল ইগাহ্ীর (ড় শিল্পর) 
ুশস্ত ভিদ্ভি। জাঞাম্ীর ছোট কষ স বর্তমান দৈন্যের জে কুদস 
বড়তে থাকে ((যধন রাশিয়াতেও হয়, অশ্মরা যোগ দিতে পারি)। 
কিন্ত শ্ল্ি ও কৃষির এই মিলন কুটিরশিছ্টের উৎপাদকের সচ্ছলতার ভিন 
হয় না, হয় আর্ধকতর ছ্র্দশার ভিত্তি। প্জের আআবাদ-স্থছন অঞ্চলের 
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এক্সাকার বন্ধনে বাধ! থাকার কারণে মে যে কোনও মুঙ্গ্য মেনে নিভে বাধ্য 
তয় এবং লেইজন্ত পুঁজিপতিকে শুধু উদ্ধত মূল্য নন্ব, এমন কি ষজুবীর এক বৃহৎ 
অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হুয়।” 

ভারতবর্ধে বুঘোহিত কুটিরশিল্পগুলি এবং ভাতে একাধারে ধনীদের 
শোষণের ব্যবস্থা! এবং অন্তাধারে মজুরীর শ্রল্পভায় ঠিক উপরে বণিত অবস্থার 
গ্রভিচ্ছবি পাওয়। যায় । জারা বিশ্বে পেটিবুর্জোয়ার গ্রচরিভ অতি পুরাতন 
কথাগুলি এখাঁনে চবিত চর্বণ ভাবে গান্ধীজী কর্তৃক অর্ধশতান্ধী ধরে পরিবেশিত 
হওয়ায় সরকার কিছু বিশেষ অঙ্থগ্রহপু্ট দপ্তরের উদ্ভব হয়েছে। এক্ডে 
প্রদুষ্প সেন, অজয় মুখাজ, প্রফুমা ঘোষ, সুশীল ধাঁড়া প্রমুখ ব্যক্তিগণ 
বন্ধুবাদ্ধবঘেন্র "কিছু স্থরাহা হয়েছে । এই দপ্তরগুলি আবার ছুনণীতি পরায়ণ 
আলা, ব্যবসায়ী ও কিছু গান্ধীবার্দী রাজনীতিকেদের বিশেষ কর্মকেঞ্জে পরিশভ 
হয়েছে। গান্ধীবাধ প্রচারকদের লালিত এই ধরনের বিশেষ হূর্নাতি অবন্ত 
এখানে প্রধান আলোচ্য নয়। তত্বের দিক দিয়ে, মার্কস-এজেল্স-লেনিল 
কর্তৃক উদবাটিত দে-সব অসঙ্গতিই এখানে আলোচ্য । 

বিভ্রান্তিকর বক্তব্য উপস্থাপিত করার সময় দেখ! যায় নারী ও শিশু 
দুরশার কাছিনী একটা সুবিধাজনক ভূমিকা হয়ে দাড়ায়। ইংলগ্ডের সভ্যতাকে 
বিদ্ধীপ করে গান্ধীজী বলছেন: “মেয়ের! যাঁর] গার্হস্থ্য জীবনের রাণী হওয়া 
উচিত তার! রাস্তায় ঘুরছে কিংবা তারা কলকারখানায় দাসত্ব করছে। নাষান্ত 
মু্িভিক্ষার জন্ত পাঁচলক্ষ মেয়ে একমাত্র ইংলগ্ডেই কলকারখানা ব| এ বক 
প্রতিষ্ঠান সমূহে কষ্টকর অবস্থায় কাজকর্ম করছে। এই ভয়ঙ্কর ঘটন! ধৈনিক 
বর্তমান মেয়েদের ভোটের অধিকার দাবীর আন্দোলনের অন্কতম কারণ ।” 
হিন্দ স্বরাজ, ১৯০৮) 

পাঠক লক্ষ্য করবেন, গাঙ্ধীজীর অভিযে'গ শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লন্ব । 
তার অভিযোগ শ্রমজীবী নারীক্ষ উপর । প্রথম শ্বভিযোগ ধর ছেত্ে কাছে 
বের হওয়ার জন্ত | দ্বিতীয় অভিধোগ, রাজনৈতিক দাবী উচ্চারণ করার জঙ্ত 
ভোটের অধিকার দাবী করার জগত | 

লেনিন শ্রষঞ্জাবী নানীর সমন্ধে বলছেন: *বুর্জোয়ারা এক চেনিয়। 
কারবার ই্রাস্ট প্রভৃতির গঠন, উন্নয়ন ও সম্্রপারদের চেষ্ট! করে। তারা! 
মেয়েছের ও শিশুদের কারখানায় ধাবিঙ করে, ছুর্গীতি এবং ছূর্দশায় নিক্ষেপ 
করে এবং তারের উপর চুড়ান্ত ঘারিজ্রের দণ্ড আরোপ করে। আমরা এইরূপ 
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উদ্নরন দাবী কারি না, লষর্থনও করি না। আমরা এর বিরুদ্ধে লংগ্রাহ কয্ি। 
আমর! ব্যাখ্যা করি ত্রীস্ট এবং মেয়েদের কারখানায় কাজে লাগান 
উন্নতিশীল। আমরা কুটিরশিল্পে একচেটিয়া স্তবের পূর্বযুগেব ধনতঙে মেয়েছেন 
গাহ্‌স্থ্য কঠোর পরিশ্রমে ফিরে হেতে চাই না। এগিয়ে চল-স্ট্রাস্ট প্রতৃতির 
মধ্য দিয়ে এবং তারও পরে সমাজতম্ের দিকে 1” ( 'প্রলেভানিয়ান বিপ্লবের 
ফিলিটারি প্রোগ্রাম" _লেলিন, সেপ্টেম্বর, ১৯.৬) 

গ্রামশিল্পের প্রচার, শ্রমিকের পারিবারিক ভিটার প্রতি মঘতান্ব তণিত! 
এবং নারী-শিশুর কল্যাণের অসার (এমন কি কপট ) দরের প্রকৃত স্বন্ধপ 
উদঘাটনে মার্কলীয় নীতির ব্যাখ্যা লেনিনের উপবিউক্ত লরক্ষিপ্ত উক্তি পরিষ্কার 
করে দেয় । 


ভিন পর্যায় 


নারোদনিকঘের আন্দোলনের শুরুতে, মাঝখানে ও শেষে ঘ' ভান পত্িথতি 
হয়েছিল এ সম্বন্ধে লেনিন-স্তালিনেন্র বিভিন্ন লেখায় আলোচনা আছে। 

উনবিংশ শতান্বীতে ১৮৭০-এব দ্বিকে যে-জান্দোলন আরঘ হয়, বে 
'শ্বন্ধে লেনিন মার্কস্বাঘধীদের উপর আরোপিভ শ্রদ্ধার অভিযোগের ভীত 
প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বরং অভিযোগ করেন ষে, তাদের নাহ নিষ্বে 
শতীষ্বীর শেষেও যার! নব প্রতিক্রিয়াশীল তত্ব দিয়ে শ্রমিকশ্রেণর 
আন্দোলনের ও সমাজতাহ্রিক বিশ্লবের বিরুদ্ধতা করছে ভাপ: প্রথষের এ 
ধোদ্ধাদের নাম কলঙ্কিত করেছে। 

প্রথম রূপ সোম্তালিস্টরা তাদের দেশের প্রামগুলির এ্রতিহ্থকে ফিরিয়ে 
এনে কুষকের লম্বাজতঙ্র প্রতিষ্ঠ! করার শপ্র দেখেছিল । এঁদের ধ্যান ধারণা 
পরিষ্কার ছিল না, কাব্যময় এক আদর্শে তারা নিজেদের উদ্বন্ধ করেছিলেন । 
"এই কাঙ্দ শত শত মানুষকে গতর্নমেশ্টের বিরুদ্ধে এক বীরত্বপূথ সংগ্রাহ 
পরিচালনায় অন্থগ্রাণিত ও উদ্দীপিত করেছিল ।” অব্যবহিত পরের শ্তরে 
ধার। প্রাথমিক প্রয়াসে বিফল হয়ে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহথ করলেন 
সদ্বেরও নীতি তুল হলেও তাদের লংগ্রাহ এখং নংগ্রাষে জত্মঘান প্রশংসিত 
হয়েছে। লেনিনের ভাষায় ; “তার! চূড়ান্ত আত্মত্যাগের নির্বর্শন উপস্থিত 
করলেন এবং নিজেদের সন্ত্রালবাধের পদ্ধতির দ্বারা লমন্ত পৃথিবীকে চক 
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করলেন। সনঙ্গেছ নাই তীদের জাত্মতাগ বৃথা যায়নি । কারণ, নিশ্চয়ই ত1 
প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রুশ জনগণকে পরের দিকে বিপ্রবী গড়নে 
গড়ে উঠতে সাহায্যে করেছিল। কিন্ত তীর! তদের আশ্ত লক্ষ 
সাধনে জনপ্রিয় কিপ্রবের জাগরণে সার্থক হননি |” পরের যগে এঁদেক 
নাম নিয়ে ধারা শ্রস্বিকশ্রেণীর কিপ্রবের বিরোধিতা করতেন-_-উ'দের 
লেনিন দিজ্ঞাস। করেছেন £ "তোমাদের সে শ্বসকোথ'য় উবে গেছে?” 

বস্ততঃ প্রথমদিক্েই তাদের গ্রাম সম্বন্ধে ধারণ। ভূগ ছিল। গ্রামকে 
অবলম্বন কে যে অলীক স্বপ্ন তারা বঝচনা করেছিলেন, কম্তব গ্রাম তা 
ছিল না। অত্যাচারী, নিপীড়ন্কারী-_সংই ছিল। তবে তরা এসব আকশ্যিক 
মনে করেছিঙগেন। তারা ব+্তেন এরা সব স্বাথা ম্বী লোক, স্বার্থের সন্ধানে 
শোষণ প্রবৃত্তির হবার! ধাবিত হয়ে গ্রাম্য শোধকে পরিণত হয়েছে । কলপত 
লন্ষ্য সাধনের পর এপ্রে অপলাংণ করা যংবে। 

লেনিন দেখালেন--বিষয়টি মোটেই এইরূপ নয়। এইধূর্ঠামি ও চালাকি 
করে যার! গুছিষে নেয় তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ লাগাপেহ হয়। কিন্তু এ 
ধূীমী ও চালাকির ব্যাপার নয়। ১৮১ সালে ভূমিপাল প্রথা উচ্ছেদের পর 
খনওস্ত্রে দশায়নের গশিবৃদ্ধ হলে এবং গ্রামজীবনে জ্ণৌভেদ দেখা ধিতে 
আর্ত করল। এ পুপিস দিয়ে দুষ্ট একত্র ব্যক্ভিবিশেধর বিরুদ্ধে বৎস! 
গ্রহণের গশ্র নয়। একটা শ্রেণীর বিরুছে সংগ্রাম আর একট] শ্রেণীর 
প্রয়োজন হয় । সেই জন্যই রাশিয়ায় ধনভ-্ত্রর অগ্রগতি ও প্রপেতারয়েতের 
আবিঙাবকে স্বাগত জানাছে হবে। প্রপিতারিয়েতই সেই আকা ঙ্কত শ্রেণী 
যার। ধ্প্রিব সাধন করবে। 

শেষের দিকে ধারা গ্রামসমাদগ ও কুর্টিরশিল্প নয়ে মাতামাতি করতেন 
তারা কুলাকের তথ। ধনী কৃষকদের সেংকে পরিণত হয়েছিগেন। রাশিয়ার 
পশ্চাৎপদ্দতার এ'র। স্ভতি করতেন এবং কাজের বেলার ধণীচাধীদের দেবার 
জন্ত সরকার বর্তৃঃ সার বাজ সবুবর হ, খণণান, সমবায় গরভৃতি আন্দোলনঃ 
তাদেরই ছেলেদের লেখাক্ড়ার জন্য কিছু বুদ্ধিজীবীদের সেবা-ধর্ষে আত্মনিয়োগ 
ইত্যাদি কাজের জয়গ্রান করতেন। লেনিন এর আ'ল চরিন্র খুলে দিলেন। 
ম্কার সম্বন্ধে তিনি বললেন_-সংস্কর শ্রযিকশ্রেণীর পার্টি চা না তা নয়। 
কিন্তু দৃষ্টি চগ্গিট। ঠিক হওয়া! চাই । লেশ্িনের ভদ্ষার় £ পবুর্জেয়া উন্নয়নের 
সুত্র ক্ষুদ্র সংক্কাংগুলতে সন্তুষ্ট থাকতে পার| ধায় না? কিন্তু তার অর্থ এলয় 


ও 


ঘে আংশিক সংস্কার সম্পূর্ণ বাতিল কর1। মার্বস্বাণীরা এ কথা অস্বীকার 
করে না যে এইসব উপার়গুলি গৃহীত হলে কিছু (যণিচ খুবই অকি“ঞ্চৎকর ) 
উপকার হয়। এর ফলে শ্রমজীবী মানুষের জীবনে কিছু (যদিচ খুবই 
অকিক্ধিৎকর ) উন্নতিও হুয়। পুজির পশ্চ'ৎপদ চরিজগুলি যথা রক্কচোষ! 
হুদখোরি, খণবদ্ধনের দাসত্ব প্রভৃতির অবলুঞ্চিকে এই সব সংস্কার ত্বরাদিত 
করে। এগুলির আধুনিক এবং মানবোচিত ইউবোপীয় পুজিতগ্রের 
পচ্ধতিতে রূশান্তর ত্বরাছিচ করে। এইজন্য মর্কলবাদীদের শে যদি এলৰ 
উপায়গুপি গৃহীত হওয়া উচিত কিনা টিজ্ঞ।দ| করে, তীর] বলবেন নিশ্চয়ই 
উচিত। কিন্তুস্ঙ্গে সঙ্গে তারা যে ধনগাগ্রিক সমাজব্যবস্থার এই সব সংস্কারের 
দ্বার। উন্নতি হবে তার সম্বন্ধে তদের দুটিভন্গ বুঝিয়ে বলবেন ॥ গংস্কারের গ্রশ্রে 
তাদের উপরোক্তভাবে জম্মতিদদানের পিছনে যে উদ্দেশ্য ত; ভাবা বল্বেন। 
তদের উতদ্ধশ্ হচ্ছে এ ধনতাস্ত্ি*₹ ব্যবস্থার উন্নয়নের গদ্িবৃদ্ছি--যাতে ত্বরান্বিত 
ছুবে তাগ পঙন ।? 

স্তালিনের “সোভিয়েত কযিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে" প্রেখ!নভ ও লোশন 
বর্তৃ মার্কস্ধাদদের তরফ হতে 2ারোদনিব*্রে আন্দোলনের ক্ষতিকর ফপেরু 
বর্ণনা ও সমালোচনা আছে । “জারতম্ত্রক লড়ার জন্য নারে'ধশিকরা যে পদ্ধতি 
শ্বাচন করেছিপেন অর্থ বা+ক্ত-বিশেষকে গোপনে হত্য', ব্যক্কিগত সম্তাসবার্ধ 
ওত] ছিল ভূল এবং বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকর । বাক্তিগত সন্ত্রাবাদের ভিত ছল 
এক ভ্রমান্মক ধারণ! যে একশিকে থাকবে সক্রিয় “বীর” এৰং অন্তদ্দিকে 
“নিক্ষিহ' জনপাধারণ--শেধোক্তর] প্রথমোক্ত এ বীরদের ব1; স্বপূর্ণ ক্রিঃাকল্পাপের 
জন্ত প্রতীক্ষ; করবে। এই ভিভ্িহীন মঙ্তবাদ এই ধারণ! পোষণ করতে যে 
অন্াধারণ ব।ক্তিরাই ইতিহাস স্টি করে। অন্যদিকে জনগণ, সাধারণ শ্রেণী 
খাদের নাঝোদদশিক ০খকরা ঘ্বণার সঙ্গে 'মব' বলতেস্সচেতন সংগঠিত 
কাজে এ মতানুযায়া ছিল অক্ষম। জনগণের কাজ হবে শুধু এবীরদের 
অন্ধকভাবে অনুসরণ ॥ এইজন্য সারোদনিকরা কৃষকের মধ্যে ও শমকশ্রেণীর 
মধ্যে গণ-বিপ্রবের কাজ কর্ম ত্যাগ করণেন এবং ব্যক্তগত সম্ত্রামবাদ্র 
পথ গ্রহণ করলেন। মে লযয়কার্ একজন সর্বোচ্চ খ্যাতিনম্পন্ধ বি্প্রবী 
সিফান খান্টুরিনকে তীর] শ্র'মকশ্রেণীর একটি বিপ্রবী হউনিঘন মগঠনেৎ 
কাজ পরত্যাগ ক'রে সম্ত্রাসবাণধের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ কে 
প্ররোচিত করতে নমথ হয়। 
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শোষকঞেপীর ব্যক্তিগত প্রতিনিধিদের গোপন হত্য।--ধে গোপন হত্যায় 
বিপ্লবের কোনও উপকার নাই-_শ্রষিকশ্রেণীর মনোঘোগ গোটা শোষকশ্রেসীর 
বিরুদ্ধে সংগ্রা থেকে বিক্ষি করে। এই পথ শ্রমিক ও কৃষকের স্বতন্ত্র উদ্ভোগ 
এবং সঙ্ষি্নতার উদ্মেচনে বাধ! দেয়। | 

“নায়োধনিকর] অহিকশ্রেণী কর্তৃক বিপ্লবে তার্দের নেতৃত্বের ভূমিক!1 বুঝতে 
বাধা দেয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর শ্বতক্ত্র নিজ্ব বিপ্রবী দ্বল গঠনকে রুখতে থাকে। 

“জারতঙ্ নারোদনিকদের গোপন সংগঠন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল, ত। 
হুলেও বিপ্লবের মনে।ভাব বিশিষ্ট বুদ্ধিীবীদের মধ্যে অনেকখানি পর্বস্ত নারোদ্ নিক 
অতবাদ টিকে থাকে । যে নারোদনিকরা! টিকেছিলেন তারা বাশিক়ায 
সার্কনবাঘের প্রসারকে সর্বশক্তি দিয়ে বাধ! দিতে থাকলেন এবং শ্রমিকাশ্রণী£ 
সংগঠন তৈরীর কাজকে বিশ্ষিত করতে লাগলেন। 

প্নায়োদনায়া ভলয়! দলকে দ্বমন করার পর তাদের অধিকাংশ জারতঙ্বের 
বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাহ বর্জন করে এবং তার সঙ্গে মিলন ও নমঝওতারনীপ্ডি 
প্রচার করতে আরস্ত করে। ১৮৮* দশক এবং ১৮৯ দশকে তার কুলাকদের 
স্বার্থের প্রচার করতে থাকে ।” 

কাজেই “রাশিয়ায় ষার্কসবাকে কেবল নাবোদবাদের সঙ্গে সভা করেই 
বুদ্ধিলাভ ও শক্ষিলাভ করতে হয়৷” 

সেই জন্তই প্রথমে প্রেখানভকে এবং লেশিনকে নারোদবাদের বিরুদ্ধে কঙ্গজ 
ধরতে হয়েছিল । 


জনগণের প্রতি প্রীতি 

ধারা এই ভাৰে কৃটিরশিল্প এবং ক্ষ শিল্পের পক্ষে প্রচাও করেন- ভাদের অন্য 
লেনিন বললেন-_-এ রা রাশিয়ার ক্ষুত্র উৎপাদনকারীর স্বার্থের প্রতিনিধি । 
“জনগণের প্রাতি ভালবাস! ও মানবতাবোধ-ক্ষুঙ্জ উৎপাদক নিজে যে-উৎপীদ্দ 
ভোগ করে তা হতে উদ্ভৃত। পশ্চিম ইউরোপ থেকে যঙ্তপাতি ও মাধুনিক 
শিল্পের যন্্বিত্ভ। আমদানী হয়ে তার উত্পাদন ও ব্যবসাকে সঙ্কটাপক্ম করছে। 
এই জন্ত তার আপত্তি । অন্তদিকে সম্পত্তিহীনের পর্যায়ে নেমে প্রোলেতারিয়েতে 
পরিণত হবে সেও সেচায় না। সেই জন্ত সেনিজের অবস্থা আকড়ে থাকতে 
চায় আর ভাব নিঞ্জের ক্ষুদ্র সম্পত্তিকে রক্ষা করতে চায়, ঘ! ইতিহাসের গতিে 
শেষ পর্ধস্ত লত্তব নয়। 


৬০ 


“কাজেই তার প্রতিনিধি হে বুদ্ধিজীবী সে সবাই ভিন্ন একপথ খুজতে 
খাকে। জ্লনে করে রাশিয়াতে চেষ্টা করলে ধনতন্ত্রকে এড়ানে। সম্ভব হুবে। 
এবং সেইজন্তই কুটির শিল্পের মহত্ব সন্বদ্ধে বত দিতে থাকে ।” 

লেনিন বলেছেন- “রুশ বুর্জোয়াদী এ সব বন্কৃতা শোনে কিন্ত উপকথার 
বিড়ালের মতে! সে সব কাহিনী শুনে যায় এবং এদিকে যা খাবার তা খেয়েও 
ষায়।” 

আমাদের দেশেও এই 'অভিজ্ঞত।। কিন্তু এখানে গান্ধীই হন আর ষেই 
*ন তার! ক্ষুদ্র উৎ্পাদ্কের প্রতিনিধি নন। তার! বড় বুর্জোয়ারই প্রতিনিধি- 
ষ'দচ তাদের ভাব] ও বক্তব্য ক্ষুদ্র উৎপাদ্দকের বক্তব্য হিসাবে উপস্থাপিত করার 
চেষ্টা হয় । 

বস্ততঃ গান্বীজীর লেখা বক্তৃতা্দিতে পরিফার হয়ে যাক্ন যে, তিনি বৃহৎ 
শল্পেরই প্রতিনিধি থেকেছেন, যদ্চ লানান কথার হেঁয়ালীর মধ্যে এই ভূষিকা 
অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থেকে যাঁয়। মার্কস দেখিয়েছিলেন, কুটির শিল্পের জন্তু 
যারা বেশী করে বলে তার্দের আসল বাসন! থাকে বৃহৎ শিল্পের জন্ত সংরক্ষণ স্তষ্ক। 
এবং ভার লাহায্যে ঘটে বুহৎ শিল্পে প্রসার । ভারতের ক্ষেত্রে মার্কসের এই 
ব্কব্য কেমন মার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাও এ গ্রবদ্ধে দ্েখানে। হয়েছে! 
বলা ৰাস্ৃপা ভারতের শ্ল্লিপতিরাও খাদিকে জনপ্রিয় করার চেষ্টার অর্থ এ কথাই 
বুষতেন। «আমরা খার্দিকে জনপ্রিয় করতে পারি এহং সংরক্ষণ শুক্ক দ্বার? বুটিশ 
পণোর বয়কটকে স্বনিশ্চিত করতে পারি।” ( ধনশ্তামদাস বিড়লা কর্তৃক 
গান্ধীজীকে লিখিত পত্র, ১১ই জুন, ১৯২৪-_বিড়লার পুজ্তক “ইন দি শ্াঠো 
অবধি মহাত্মা”) 

উদ্ধৃত পুস্তকে দেখা যায় বিড়লা নথিপজ্জ দিয়ে দেখিয়েছেন তিনি 
গান্ধীজীর কাটুনি সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রধান সহায়ক ছিলেন। রাঁজেন্জ 
প্রসাদ লিখেছেন, বিড়লা ঘদিও গান্ধীজীর ( উপরোক্তরূপ ) অর্থনৈতিক 
কাধচুচিগুলির সঙ্গে একমত ছিলেন না তা হলেও কোনও মক্কোচের ভাব ন] 
রেখে নিঃদক্ষোচে গান্বীজীর এ সব আশ্রষিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য 
করে গেছেন। আমলে অর্থনৈতিক কার্ধস্থচিতেও কোথায় পরোক্ষভাবে 
মিল থেকেছে তাও আমর! উপরে বিড়লার পত্র হতে উদ্ধৃত উক্তিতে দেখেছি। 
স্বদেশী প্রচারের ফলে বৃহৎ শিল্প কিদূপ উপরূত হয়, এই প্রবন্ধের গোড়াতেই 
গান্ধীজীর স্বীকৃতির মধ্যেও আমরা তা দেখেছি । বাস্তব কে গান্ধীবাদ 


সঙ 


বৃহৎ শিল্পেরই সহায়ক । নারে'দবাদও শেষে এই পর্যায়েই পৌঁছেছিল। 
কিন্তু গাঙ্ধীবাদের €রথঘ হতে শেষ পর্যন্ত এ একই পর্যার়।, ভারতে 
গাঞ্ধীব'দের প্রভাবের ফলে কিক্ষতি হয়েছে তা আমর প্রশ্াক্ষভাবে দেখছি। 
কাজেই রুশ সোশ্যাল ডেমে ক্রাাটদের তথ! লেনিনকে কেন নাবোঘবাদের 
বিরুদ্ধে এত কঠোর তাবে সংগ্রাম করুতে তয়েছিগ। আমরা সছজেই বুঝাব। 

আগলে গান্ধীজীর প্রোগ্রাম শ্রেশীস গ্রামকে প্রতিহত করার প্রোগ্রা্ 
এবং মে প্রোগ্রামে বিড়সার সঙ্গে গাদ্ধীজ্ীর কোনও অধিশ থাকার বথা 
নস্ব। গান্ধীজী সাক্ষ.ৎ ভাবে ঘোবণাই পরে গেছেন যে তিনি শ্রেণীলংগ্রামের 
বিরোধী এবং ধশিক গু জমিদারদের উচ্ছ করার বিপক্ষে । 

তাহলে তার এই কুটির শিল্পর ব্ভুতীর মূল্য কি? অমর! উপরে 
দেখছি নারোধনিকদের এ রকম বক্তৃতা এবং সেই বক্ৃতায় কখ 
বুর্জে রাদের প্রতাক্রিয়া সম্বন্ধে লেনিন বলেছিলেন--গল্লের বিড়ালের মতো রুশ 
হুর্জোয়া এ বক্তা শোনে, অন্তদিকে তার যেটা! কাঙ্গ দে করে যায় এবং! 
খাবার ত! খেয়ে যায়। 

নারোদন্কিদের জন্য লেনিন বলেছিলেন তারা পণ্য-বিশি্ট অথনৈত্িক 
কাঠাষে। চায় ধনতজ বাধ শিয়ে--তারা। অন্য কিছু ঢায নাঃ কেবল চায় সদয় 
মহান্থতব জমিদার এবং উদার শাসকদের পক্ষপুট শান্তিতে গাছপাণার 
মতো গালিত হয়ে কাটিয়ে দেওয়া । গাঞ্ধীজীর ট্রন্্রীশিপের বক্তব্য তাই। 
ধনীর] এবং জমিদারর। উরি হয়ে থ'কবে এবং শ্রমিক ও প্রজাদের সঙ্গে 
সদয় ববহার করে যাবে। গান্ধবীছের ভাবা ও বক্তব্যের বস্তব ফল 
(এবং ছেতুও) ছিল কুষকলহ হিশল »ংখা'র ক্ষুদ্র উৎপাদনকানীদের 
বিপ্লবের সভায়তার পথ থেকে সরিয়ে বুর্জায়া নেতৃত্াধীনে পরিচাণিত 
কর! । শ্রধিক্শ্রেণী এবং বুদ্ধলীবার ্য-*ংশ শ্রর্মবশ্রেণীর বন্ধু হওয়। 
মম্ভব ভাদ্েরও বত্রস্ত এবং [বচলিঙ করা। 


গান্ধীজী ২ ১৯২০-২২ সালের আন্দোলনের 
পরিসমাপ্তি 


চলিশ বদর পৃবর্ব ১৩৩৬ সালের আশ্বিন যাসের “বেন” পত্রিকায় শ:তচন্জর 
চট্টেপাধায় লেখেন; “বিবজ্্রনাশ লিখিয়াছিলেন--706 008200006 ০৫ 
096 ০1081109 19 8০0 60611] 01)110151) 11920 20 20910৩50156 ৫63191 00 
8৪০ 102 9/1)0915 ০9000 0610060 09 1 (ম্মার্থ, চরখার কাধ)ক্কগী 
শিশুহলভ ? অথচ সমস্ত দেশকে এতেই ভূলানে। গেল দেখে হতাশ হতে হয়") 

“পলেখিন কেন যে কবি এত বড় ছঃখ করিয়াছিপেন, আজ তাহা এ কারণ বুঝ! 
যায়। কিন্তু এখনও এ মোহ সকলের কাটে নাই--প্রায় তেষনিই অক্ষয় 
হইয়। ছে, কাহারও বহু নিধর্শন বক্তৃঠায়। খববের কাজের পৃষ্ঠা দেখ! 
যায়।” | 

অবশ্য শরৎচন্দ্র ঘধন এ কথা গিখেছেন, তখন তাঁর হয়তো। গান্ধীজীর তন্ব 
সন্বন্ধে যোহ মু্কি ঘ:টছে। কিস্কত'র অর্থ এনয় য রবীন্দ্রনাথের কাখা সেই 
বুদ্ধি মুক্ত ঘটেছে । বরং বিশ্বাদ কার কারণ অহে, তখন প্রাসন বিভেদ ও 
লংকীর্ণতার প্রতিক্রিয্। ত।কেও আচ্ছন্ন করতে শুরু কণেছে। লে অবশ্ত পৃথক 
আলোচ্য বিষন্ন । 

অপযোগ আন্দে লনের সমগ্র তার নিক্গেরই কি কম যো, ছল? এ 
সমর অর্থাৎ ৭ বলব পূর্বে ১৩২৯-এর বৈশাখে গান্ধীজীর গ্রেপ্তার পর তিনি 
পিখলেন £ “মহাত্মাঞ্ী আঞ্জ রাঙগ্গার বন্দী। ভ'রতবাশীর পক্ষে এ সংবাদ থে 
কীপমে কেবগ ভারতধাশীহ জানে। বুদ সংস্ত দেশ গন্ধ হইয়া রহিল। 
দেশবাপী কঠোর হুরতাপ হইল না, শোকেন্ত্ত নরনারী পথে বাহির 
হইয়া পড়িল না, লক্ষ কোটি মভাশখাততে হদয়ের ব্যথা নবেদন 
কাঁঞতে কেহ আসল নেন কে,থ.ও (কোনও দুর্ঘটন। ঘ.ট নাহ-_-যেখন 
কাল ছিল, আজও শব্ম্তহ ঠিক তেমাণ আছে, কোণও খানে একটি তল পধঞ্ত 
বিপধস্ত হয় নাহ_-এখান ভাবে আনমুদ্র হিখাচল শীএব হৃহম্া আছে।” 
€নাহাযর়ণ-_ _বৈশ।খ, ৯৩২৯) 


৭১ 


এইরপ বর্ণনা। করে এর কারণ নির্ণয় ক'রে তিনি খোবণ। করলেন 
“যাইবার পূর্বাহে হহাত্মাগী অন্গরোধ করিয়া গেছেন তাহার জন্ত কোথাও 
কোনও হরতাল, কোনরূপ প্রতিবান্ধ মতা, কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা লেশমা্জ 
আক্ষেপ হেন উখিত না হয় । অত্যন্ত কঠিন আদেশ । কিন্তু সমস্ত দেশ তাঁহার 
সে আন্বেশ শিরোধার্ধ্য করিয়। লইয়াছে ।” (উদ্ধৃত প্রবন্ধ ) 

ষোহগ্রন্ত শিল্ঞ ব্যতীত- অন্ভের কাছে কথাটা! কি ঠিক? দেশব্যাপী এই 
নীরবতা কি গান্ধীজীর নির্দেশের অন্ত? তাই যদি হয় তবে, অসহযোগ 
আন্মোলনের হুচনার কাল ১৯১৯ এর এপ্রিলে তো সেরূপ হয়নি । তখনও তে! 
গান্ধীজীর অন্থরূপ পির্দেশই ছিল। 

রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় ১৯১৯এর ৩*শে মা দিজীছে 
পুলিশের জনাচারের প্রতিবাদে জনসাধারণ বিক্ষোত দ্বেখায়। তখন পুলিশ 
জপনাধারণের ওপর গুলি চালায় । পুলিশের গুলীতে দিঙ্লী রেল স্টেশনে পাঁচজন 
শহী্ঘ হন। আরও অনেকে আহত হন। গান্ধীজী এই সম্বদ্ধে ওরা এপ্রিল কে. 
আর. আয়েঙ্গারকে এক পত্জে “জনলাধারণের এইরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিরুদ্ধে 
প্রতিৰার্দ করলেন । বললেন নিজেদের আগ্রন্ত্রিত আঘাতের বিরুদ্ধে চীৎকার 
করার কোনও অধিকার আমাদের নাই ।” রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোত 
এবং উত্তে্গন! তখন সার! দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে । দিল্লীর উপরোক্ত ঘটনার পর 
গাস্ধীজী ৮ই এগ্রিল দিল্লী রওয়ানা হলেন। তার পূর্বেই কর্ণ্ণের গ্রেপ্তারের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে নিষেধ করে তিনি বিবৃতি দ্িলেন। তিনি 
বলগেন £ পন্টাধ্যভাবে বা অন্তায্যভাবে যেভাবেই লোকে গ্রেপ্তার হোক, 
সত্যাগ্রহীরা তাদের জোর করে মুক্তি আদায়ের দাবী করতে পারেন ন1। 
সত্যাগ্রহীঘ্বের কর্তব্য হচ্ছে কোনও রকম নড়চড় না করে ম্যাজিস্ট্রেটদের হুকুম 
মান্ত কর...আশ! করি পরের ব্রবিবার (৬ই এপ্রিল, ১৯১৯-এ নির্ধারিত রাওলাট 
বিল বিরোধী প্রতিবাদ দিবস-_প্রবন্ধ গেখক ) সব বক্তৃতা, উত্তেজনা, ক্ষোভ ও 
ক্রোধ প্রকাশ থেকে মুক্ত থাকবে।” ( বোষে ক্রনিকৃল, ৪ঠ1 এপ্রিল, ১৯১৯ ) 

নিজে গ্রেপ্ধার হবার প্রাক্কালে তিনি আর এক বিবৃতি দিলেন। »ই এশ্রল 
তা সংবান্ধ পে প্রকাশিত হলো । বললেন : “এখন আমরা যে কোনও মুহূে 
গ্রেপ্তার হতে পারি। হ্থতরাং প্মরণ রাখ দ্বরকার কেউ যদি গ্রেথার হুন, 
কোনও কূপ অন্থবিধ। হুটি না করে তিনি যেন নিজেকে গ্রেপ্তার হতে দেন 
আর যর্দি কোর্টে হাজির! দিতে হয়ঃ তান তা করবেন। বাকী ধার! থাকলেন 
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ভার! এ গ্রেপ্তার আব বন্দী করে রাখায় ধেন কোনরূপ বিক্ষোভ প্রকাশ ন৷ 
করেন ।” ( ধোনে ক্রনিকল, এপ্রিল ৯ ১৯১৯ )। আগেই বলছি গান্ধীজী ৮ই 
এপ্রিল দিল্লীর পথে রওনা হয়েছিলেন । “পথে তাঁর উপর এক অর্ডার সার্ড করা 
হলো। পাঞ্জাব কিংব! দ্বিল্লী প্রবেশ করতে নিষেধ কর! হলো। ভিনি এ 
অর্ভার মানতে অস্বীকান্ করায়, পালভেল নামক পথ মধ্যবর্তী এক স্টেশনে 
গ্রেপ্তার কবে এক স্পেশাল ট্রেনে তাকে বোশ্বাইএ ফিরিয়ে দেওয়া! হলো । 
এই গ্রেপ্তারের সংবার্দে আহমদাবাদে গোলযো৭ হুলো। কয়েকজন ইংবাজ 
এবং ভারতীয় অফিসার নিহভ হলো | ১২হ এপ্রিল বিরামগ্রাম ও নাদিয়াদেও 
কিছু গোস্মালের দৃশ্ঠ উদঘাটিত হলো । তেমনই কলকাতায় গণ্ডগোলের 
ফলে পুলিশের গুলিতে পাঁচ ছয়জন নিহত হুলেন এবং বারোজন আহত 
হলেন ।...... * ( পট্টতি সীতাবামাশ্রার £ কংগ্রেসের ইতিহাস, ১৯৩৫ সংহ্করণ, 
পৃষ্টা ২৭৮ )। এ সময় অতশ্ট গান্ধীজীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গ্রেপ্তার হবার 
অব্যবহিত পর্ব চহুর্ডে মহাগ্জেৰ দেশাইকে ডিকটেট করে তিনি এক বিবৃতি দেন 
এবং তার নিজের গ্রেপ্তারে যেন দেশবামী কোনরূপ বিক্ষেটত প্রকাশ না কথেন, 
এ অন্রোধ করেন। ( হিন্বু এপ্রিল ১০১ ১৯১৯ )। কিন্তু তৎসত্বেও চতুর্দিকে 
বিক্ষোত ছড়িয়ে পড়তে থাকে । ১০ই এপ্রিল অম্বৃতসরে ডা: লায়ফুদ্দিন কিচলু 
এবং ভা: সত্য পালকে গ্রেগ্কারের পর পাঞ্জাৰে জনসাধারণের বিক্ষোভ তীব্রতা ও 
ব্যাপ্তিভে কিরূপ স্তরে ভঠে পড়ে, তৎকাপীন পাঞ্চাৰ ও জালিয়ানওয়ালাবাগ 
প্রভৃতির মর্মস্তদ ঘট নাবলীর বিবরণে তা পরিচিত | 

হ্থ*বাং গান্ধীজীর নির্দেশেই গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে দেশব্যাপী এই নীরবতা -_- 
এ তথ্য সঠিক নয়। 

অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণ1 করার পরও গান্ধীজজী এবং তৎসহ অন্তান্ত 
বুর্জো়। নেতারা রাস টেনে যাচ্ছিলেন এবং বিরতিহীন্ভাবে একদিকে 
জনসাধারণের বিক্ষোভ প্রদর্শনকে নিন্দা ক'রে যাচ্ছিলেন, অন্যদিকে বৃটিশ 
গভর্নমেন্টের সঙ্গে সমঝওতার চেষ্টায় ভালভাবেই সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন। 
এইক্ধপে কলকাতায় ১৯২১ এর ডিসেম্বরে পর্দার আড়ালে ব্ড়লাটের সঙ্গে 
হিন্কুমহাসভার নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের মাধ্যমে আলাপ আলোচনা 
চলে। জাহয়ারীর মধ্যভাগে বোস্বাই-এ অঙ্হপ উদ্দেশে স্টার শক্করণ নায়ার, 
হার বিশবশ্বরায়া প্রমুখের উদ্ভোগে তিন শতাধিক মডারেট ও অন্তান্ত মতবাঘের 
রাজনৈতিক নেতাদের এক সম্মেলন হয়। গাদ্ধীজীও এই সম্মেলনে নিজে 
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সাক্ষাৎ অংশ গ্রহণ করেন এবং কিভাবে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটানে! যায় 
তা প্রস্তাৰ দেন। সংগ্রাঞ্কে প্রশমিত ও বিধ্বস্ত করার জন্য খুজোয়া প্রয়াম 
তখন সফল হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ তখন বুর্জেয়া নেতৃত্বের দৌড় বুঝে নিয়েছে 
এবং আশাহত জনসাধারণের মধ্যে তাদের নেতৃত্বের হূর্বলতাঁও ধরে ফেলেছে। 
স্থতরাং বুর্জোয়াজী মুখরক্ষার গরজও তখন সামাজ্যবাদের নাই। তাই 
'সুখরক্ষার' জন্য আনুষ্ঠানিক কিছু ঘোষণা সাম্রাজ্যবাদের নিকট হতে পাওয়া 
গেল না। (অবশ্য পরে বিদেশী বন্ত্ের পর শুন্ক ইতি এবং অন্যান্ত কয়েকটি 
নির্দিষ্ট বিষয়ে বুর্জোয়াঞ্জীকে কিছু রুটির টুকরে! সামাজ্যবাদ ছুড়ে ঘিয়ে 
লাময়িকভাবে 'সন্ুঃ করেছিল ।) 

ট্যাক্সবন্কধ আন্দোলণে অপহযোগ আন্দোলনকে প্রমারিত করার জন্য 
দেশবাসীর দাবী গান্ধী্জী (নিজের পরিচালনায় সামান্য একটি স্থানের ছাড়া ) 
সর্বত্র অস্বীকার কঠলেন। 

ইতোমধ্যে ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২-এ উত্তর প্রদেশের চৌগাচৌরায় অনসাধারণ 
নির্যাতনকারী পুশিশকে আক্রমণ কুল, থানায় আগুন ধরিয়ে দিল এবং 
কয়েকজন পুলিশ নিহত হুলো। 

ব্যস, আর যায় কোথায়! বুর্জোয়াজীর পশ্চাদপণরণের রান্ত খোলস! 
হয়ে গেল। জনসাধারণের উপর হিংসার অভিযোগ চাপিয়ে আন্দোলনে 
প্রত্যাহত হুপো। গান্ধীজীর আন্দোলন প্রত্যাহারমূলক ঘোষণা *জ্র।ঘাতের 
মতো সমস্ত দেশের সংগ্রামী মায়ের মাথায় বধিত হলো । যতটুকু বা সংগঠিত 
শক্তি তখনও দ্ধেগে ছিল তা এই আঘাতে আর টিকতে পারল না। ১২ই 
ফেব্রুমারীঃ ১৯২২-এ কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সভায় এবং পরে ২৪শে ও ২৫শে 
ক্েক্রুগান্রী, ১৯২২ তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেন কমিটির সভায় গান্ধীজর 
আন্দোলন প্রত্যাহারমূলক ঘাষণ! অন্মোদিত হলো।। 

এর পর আলছে গাদ্ধীজীর গ্রেপ্তাত্র । গাঁন্ধীজীর একাস্ত ভক্ত গান্ধীবার্ধী 
নেতা ভাঃ পট্টভি সীতারামায়ার লেখণী প্রস্থত বিবরণই ভাল : “ঘু'টির বান 
ফেলা হ'য়ে গিয়েছিল। এবার গতর্নষেণ্টের পালা । তীর! গান্ধীর উপর 
খাবা মারল। কোনও শাসন ব্যবস্থাই দেশের কোনও নেতার জনপ্রিয়তার 
উচ্চতম পর্যায়ের মুহুর্তকে তাঁকে আক্রমণ করার যথার্থ সময় হিসাবে বিবেচন। 
করেন1। তা যথার্থ সময়ের জন্তু ধৈর্য্য নলহকারে অপেক্ষা ফরে। যখন এক 
লৈন্তবাছিনী পশ্চাদপঙ্গরণ করে তখনই শক্ নেকড়ে বাঘ ঝাপিয়ে 
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পড়ার মতে! ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৩ই মার্চ, ১৯২২-এ গান্ধীজী গ্রেঞ্চার 
হলেন...” (পদ্বীভি সীতারামায়। £ কংগ্রেসের ইতিহাস, ১৯৩৫ সংস্করণ 
পৃষ্ঠ। ৪ ১) 

কাজেই গান্ধীজীর এইবারের গ্রেগ্ধারের পর দেশবাসীর নীরবত্তার প্রকৃত 
কাঁরণ উপরোক্ত উদ্ধতিতে পাওয়1 যাবে, শরৎচন্দ্রের বক্তব্যে নয়। 

এর সাত বছর পর আলোচিত আশাহত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখ! 
প্রবন্ধের একাংশ উদ্ধত করে শুরু করেছিলাম। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার পর 
তাঁর এ প্রবন্ধ লেখা। অতীতে বার বার বুর্জোয়াজী কিভাবে দেশকে আশাহত 
করে দেশগ্রেহিকের বুকে ব্যথ। দিয়েছে এবং কিভাবে শেষোক্তের বুক থেকে 
সেই ব্যথা প্রকাশ পেয়েছে তার নিদর্শন হিসাবে শরৎচন্দ্রের উপরোক্ত প্রবন্ধের 
শেষ অনুচ্ছে্টটি পুনরাবৃত্তি করছি। 

শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন: পশুনিয়াছি, জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে এবার 
নেহরু রিপে"% পাশ হুইয়াছে। বন্ুবিধ ছলচাতুরি পূবক সেই আরজি অবশেষে 
বিলাতী পালামেণ্ট পেশ কর] হইয়াছে । আশা তো। ছিলই না, তবে লে দেশের 
পার্লামেন্ট নাকি এহার মেয়েদের হুকুমে তৈরী ; গ্ছতরাং এখন তাহারাই এক- 
প্রকার ভারতের ভাগ্যাবধাতা । প্রবাদ, মেয়ের! দয়াময়ী, এবার তাত ঘি 
এদেশের ছুর্তাগ! পুঞ্ধধদের কিছু দয়া করে। আমেন! ইতি'*'*** 
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গান্ধীজী $ কিছু তত্বের আলোচন। 


অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বের একজন কংগ্রেস নেতা তাঁর আত্মজীবনীতে 
লিখেছেন, একদিন একসঙে থাকার সময় কথা কইতে কইতে গান্ধীজী তীকে 
বলেছিলেন, জাতকের একটি কাহিনী সার খুব ভাল লাগে। এতে দেখা যায় 
বুদ্ধ এক ক্ষুধার্ত ব্যাস্্রের নিকট নিজেকে থাস্ত হিসাবে অর্পণ করছেন । গান্ধী 
বললেন, তীর মনের একান্ত সাধ এইরূপ আত্মদ্ান। একটি প্রাণী তার 
হাড়গোড়, মাংস তার ক্ষধ। নিবৃত্তির জন্য চিবিয়ে খাচ্ছে, বরসাঙ্ধাদন করছে, 
এ ভাবতেই নাকি তিনি বিশেষ আনন্দ পান। (ভাবতে গেলে মন শিউরে 
ওঠে, দক্ষিণ রায়কে এইকূপ 'রসাহ্াদন' প্রসাদ দেওয়া যদি নিজের ক্ষেত্রে 
এরূপ সানন্দে সম্ভব হয়, অপরকে তার গ্রাসের মধ্যে দেখলে বিকার তো৷ 
নাও হতে পারে । যাই হোক সে-কথা পরে।) উপরের বর্ণনায় গান্ধীজীর 
স্বকৃভ নিজের এক পরিচয় পাই । এট! তার একটা 'আমি”। 

অন্ত আর এক ক্ষেতে তার নিজেরই বণিত নিজের চরিত্রের আর এক 
পরিচয় পাই নিমের উদ্ধৃতি ছু'টিতে। 

১৯২০ সালের ১৮ই মে শ্রনিবাস শান্্ীকে লিখিত এক পঞঙ্জে “হোমরুল 
লীগের* নেতৃবৃন্দ কর্তৃক তাদের সংগঠনে যোগদানের জন্ক আমন্ত্রণের উল্লেখ 
করে তিনি বললেন : *[ 0856 0010 08610... 50810 01215 101) ৪1 
0:681012961012 €0 82০০৮ 19 01105 210 2806 ০০ 896০06৫ 05 10. 
(আমি শুধু কোনও সংগঠনের নীতিকে প্রভাবাদ্িত করার জন্যই তাতে 
যোগদ্ধান করতে পারিঃ এ সংগঠনের ছারা নিজেকে গ্রভাবান্বিত করার জন্ত 
নয় )।৮ অর্থাৎ আমি নিজে কোনও প্রতিষ্ঠানের দ্বার! চবিত হব.ন। ; এমন কি 
অন্থদের সঙ্গে সম্মিলিত তাবে কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ব, তাও নয়। আমি শুধু 
অন্ত প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করতে পারব। এই সঠ্েই কোনও প্রতিষ্ঠানে যোগ 
দিতে পারি। এর পূর্বেই ১৯১৮ সালে ২৫শে আগস্ট ভিলককে যে পত্র 
লিখেছিলেন তাতেই এ কথ! আরও পরিষ্কার হয়ে যাযর়। তিনি লিখেছিলেন: 
“আধি কংগ্রেস কিংবা মভারেটদের সম্মেলন- কোনওটাতেই উপস্থিত থাকা 
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মনস্থ করছি না । "দেখছি, উভগ্নতেই আমার হত পার্থকা। আমার মত 
হচ্ছে যে যদি আমর] সকলে এক সঙ্গে যুদ্ধের সেনাবাহিনী রিক্ষুট করার 
কাজে নেমে পড়ি এবং লক্ষ লক্ষ রিক্রুট সংগ্রহ করি, দেশকে একটা বড় দেবা 
করব। আমি জানি, মিপেস্‌ বেসাণ্ট এবং আপনি এ সম্বন্ধে আমার লঙ্গে 
একমত নন । মঅডারেটগণও এ কাজ আগগ্রছের সঙ্গে গ্রহণ করবেন লা । এই 
একট। কথা । আমার দ্বিতীয় কথাঃ আন্থন আমর! মণ্টেগুচেম্স্ফোর্ড সংস্কারের 
প্রস্তাবের সারবস্ত গ্রহণ করি, যেটুকু উন্নতি চাই তা বুঝিয়ে দিই এবং সেই 
উন্নতি আদায় করার জন্ত আমৃত্যু সংগ্রাম করি। মডারেটর] যে এ প্রস্তাৰ 
গ্রহণ করবেন ন1 তা স্থনিশ্চিত। আঁপনি এবং মিসেস বেসাণ্ট এ প্রস্তাব মেনে 
(নিলেও আমি ঘে ভাবে সংগ্রাম করব তা আপনার! করবেন না |” ( ইংরাজের 
বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম করতে কেউ স্তীকে দেখেননি । প্রতিবারের সেরূপ 
ঘোষণা সন্তু এমঝওতার মধ্যেই সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটেছে । ) 

শেষের অর্থাৎ উপরোক্ত উদ্ধৃতি হু'টিতে গাদ্ধীজীর যে “আমি'র 
পরিচয় পাওয়া গেল তাতে আত্মদানের ইচ্ছার চেয়ে স্বীয় লিছ্ধানস্ত সকলের 
উপর প্রতিষ্ঠা করার জেদটাই বড় হয়ে দেখা গেল। পরিষ্কার ঘোষণ! 
ক'বেই বলা হলো যে তাঁর শেষোক্ত “আমির” কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেই 
তার সহযোগী হওয়া সম্ভব এবং অস্ত কোনও উপায়ে নয়। এই 'আমি' 
কী রূঢ় মানায় পৌঁছতে পারে তা তার রোম্য। রোলণর পুস্তক “মহাত্মা গান্ধী" 
সন্থদ্ধে পরিচিত উক্তিতে নুষ্পষ্ট হয় । “ 10207 10091010108 25000 ০০: 
০০৭ £716100 1১806 196 100790560. 000907. 131793616 0006 1881010£ 
চ6০010106 [0 81£ 013096]) ৪0ড610560.” এ আ মার তখনকার দাবী 
ছিল-_ইংরাজের কাজে দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের আত্মবলিধান ৷ গান্ধীজীর এই 
*আমি'-র অর্থের বিভ্রান্তি বার বার বুর্জোয়াজীর কাজে লেগেছে । তার 
'আত্মর্দানের' মহিমায় আত্মসমর্পণের কাহিনী আচ্ছাদিত হয় । এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বুর্জোয়া নেতৃত্বের অপদার্থতা1 এবং শ্রেণীন্বার্থে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার 
কারণে গত অর্ধ “শতাবী' ধরে দেশের ব্যথা বেদনার কাহিনীকেও আচ্ছাদন 
করতে সাহায্য করে। 

“সারা জীবন ধরে' গান্ধীজী তীর আমকে যে-ভাবে বিকশিত করেছেন 
তার বিস্তারিত আলোচন! এ ক্ষেত্রে আমার উদ্দেস্ট নয়। অংশত সেই উদ্দেশ্য 
তীর কিছু তত্ব এখানে আলোচনা করব। 
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গীন্ধীজী ও তলত্তয় 

গাঁন্ধীজীর কথা আলোচিত হলেই তলম্তয়ের কথ] এসে পড়ে। গান্ধীজী 
নিজেও তার শি্ত্ব দাবি করেছেন। একাধিক সথপরিচিত লেখকও উভয়ের 
নাম জড়িত কৰে পুস্তক রচনা! করেছেন। গান্ধীজী তীর “হিন। শ্বরাজে 
নিষ্কিয় প্রতিরোধের ব্যাখ্যা করেন। চোরকে ঘর ছেড়ে দ্াও। নিবিগ্গে 
জিনিসপর সরাতে দাও। তোমার উদারতায় মুগ্ধ হয়ে সে সং পথে আদবে। 
এই অপ্রতিরোধের দৃষ্টান্ত তিনি সর্বত্র প্রচারিত করেছেন। তলম্তয়ের 
মতবাদও এর উপর প্রতিঠিত। | 

কিন্ত তলপ্তয়ের সঙ্গে গান্ধীজীর দু”টি পার্থক্য না লক্ষ্য করে পারা যায় 
না। প্রথমটাই এখানে উল্লেখ করছি। তলম্তয় প্রত্যক্ষ রাজনীতি করতেন 
না। গাদ্ধীক্গী তা করতেন। এবং কি ভাবে তর নিক্ধন্ব মত ও দিদ্ধাত্তকে 
প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন, সরল কথায় একচ্ছত্র নেতৃত্ব দাবি করতেন, তা 
উপরে বনিত হয়েছে । কিন্তু তলম্তয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব না করলেও, 
রাঞ্জনীতিতে তাঁর মতবাদের প্রভাব, তার দোষ গুণ সবেরই প্রক্রিয়া দেখ! 
যায়) বিশেষ ক'রে এই মতবাদই তো তখনকার রাশিয়ার পশ্চ*ৎপদতার 
এক প্রতিফলন । 

লেনিন জ্বম্তয়ের সমালোচনায় বলেছেন : “তীব্র প্রতিবাদ ধবনত করার 
লেখক, আবেগময় অভিযোগকারী এবং মহৎ সমালোচক সঙ্গে সঙ্গে তার 
অক্ষমতার পরিচয়ও দ্বিয়েছেন। বাঁশিয়ার আসন্ন সঙ্ছট আর তার কারণ 
ও তান্ব উদ্ধারের উপায় তিনি বুঝতে পারেননি । তাঁর এই অক্ষমতা 
প্যাট্রিয়ারক্যাল আনাড়ি কৃষকের অক্ষমতা, একজন ইউরোপীয়ান শিক্ষায় 
শিক্ষিত লেখকের নয়। সামস্্তান্ত্রিফ পুলিশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম 
রাজনীতি পরিহারের সংগ্রামে পরিণত হলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপ্রতিবোধের 
নীতিতে পৌঁডাঁল এবং ১৯*৫.৭ এর জনগণের বৈপ্নবিক সংগ্রাম হতে সম্পুর্ণ 
বিচ্ছিন্নতায় পর্ধ্যবদিত হলো । সরকারী গির্জার বিরুদ্ধে তিনি এক নূন 
সুদ্ধিকৃত ধর্ম প্রচার করলেন অর্থাৎ উতৎপীড়িত জনলাধারণের জন্য এক নূতন 
মাজিত ও সুচ্্ম বিষয়ের ব্যবস্থা করলেন। ব্যঞজ্িগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে তার 
বিরোধিত। জমিদারী সামস্ততঙ্জ ও তার রাজনৈতিক অস্ত্র রাঞ্জতম্ত্ররে বিরুদ্ধে 
পরিচালিত হলো না, শুধু স্বপ্নময়, তাদাতাসা, শক্তিহীন বিলাপে পরিণত 


শু 


হলে! । জনগণের উপর ধনতম্র যে ঘোরতর. বিপর্দ ও আঘাত বর্ষণ করে তা 
অনাবৃত করাধু সঙ্গে সঙ্গে থাকগ্লো তার আস্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালিত 
মুক্তি সংগ্রাম সম্বন্ধে চরম ওদাসিন্য । 

তলস্তয়ের মঙ্ডবাদের মধ্যে এই ছন্দ ও স্ববিরো!ধিতা শুধু তার ব্যক্তিগত 
তের মধ্যেই অভ্তনিহিত নয়। চরম জটিল বিরোধিতায় পূর্ণ অবন্থাদি, 
স'মাজিক প্রভাবাদি এবং এঁতিহাসিক এঁতিহুদমূহ যা সংস্কারের পর ও 
বিপ্রবের পূর্বে রুশ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও অংশের মাঁনসচরিত্র নির্ধীরণ করত 
তার প্রত্তিফসন ছিল ওলস্তয়ের মতবাদের এ চিজ 1” 

বলাবানছলা পরাধীন ভারতে ভিন্নলমাজে গাচ্ষীজীর '্মাচরণের সঙ্গ 
'ভার স্ববন্গ মিল থাকার কথা নয়। কিজ্ঞ অপ্রতিরোধের মূল পরিচয় 
এখানেও ন্বম্পষ্ট। মুপ কারণও একই । তাছাড়। গান্ধীজীর রাজনীতিতে 
সাক্ষাৎ, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের কারণে তার মতবাদের দোষগুণের কল 
অনেক একত্র আকাপ্ন ও বিস্তারিত ভাবে দেখা দিয়েছে' লেনিন 
একজায়গায় বলেছিলেন £ “সাধারণ সৈনিক কৃষকের লক্ষ্য সে সহান্ভাতির 
নেই দেখত । জমির পামে তার চে'থ জল্জ্বল করে উঠত । একাধিক ক্ষেত্রে 
এরূপ ঘটেছে যে সশস্ত্র বাহিশীর কর্তৃত্ব সাধারণ রাযাঙ্ধ এণ্ড ফাইলের হাতে 
পড়েছে কিন্ত স্থিপ্»ঙ্কল্প নিয়ে তার ব্যবহার করা হয়নি । সৈন্যরা দৌদুল্যমান 
হয়েছে । দ্ধিন পরে, এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টা পরেই, 
কোনও ঘুণ্য অফিসারকে হত্যা ক'রে বাকী ক'টাকে তারা ছেড়ে দিয়েছে। 
কর্তৃপন্দের সঙ্গে কথাবার্তা ঢাঁলিয়েছে এস* তারপর ধত্পাপ্ত হয়ে গুপির 
সম্মুখীন হয়েছে কিংবা] চাবুকের জন্ত পিঠ নগ্র করে দিয়েছে; এইভাবে ভার) 
গোয়াল আবার ঘাড়ে নয়েছে। একেবারে তলম্তয়ের মতোই আচরণ !” 
গান্ধীজীর নেতৃত্বের ফলে আমাদের শ্বাধীনতা আন্দে!লনেও অনুরূপ ঘটনা 
অপরিচিত ৭য় । 


কিন্ত তনন্তয়ের এইরণ সমালোচন! সত্ত্বেও শিল্পী হিপাৰে তার বিরাট 
ছাঁনের কণ। কমরেড লেনিন বিশেষ করে স্বরণ করেছেন এবং অত্যাচার 
অনাচারক্ে তিনি যেরূপ সজীবভাবে চিত্রিত করেছেন তার কা বার বার 
উল্লেখ করেছেন। লে'ননের ভাষায় ত।র লেখায় আছে : "ধনতাস্ত্রিক 
শোষণের নির্মম সমালোচনা, সরকারী শ্বৈরাচাবের আবরণ উন্মোচন, বিচারালয় 
ও শাননব্যবস্থার প্রহসন, একদিকে ধনের বিপুল ক্ষীতি এবং অন্তদ্দিকে সমতল 


শ্রী 


ঘবারিস্ত-বৃদ্ধি, শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে অবনতি ও হূর্দশা প্রভৃতির সার্থক 
বিবরণ।” 

বস্ততঃ তরন্তয়ের লেখায় ধনীদের চোর, ডাঁকাজ, পরধন লুঠনকাবী__ 
এইভাৰে বর্ণনাও কর! হয়েছে । শ্রমিকদের উপর নির্শম অত্যাচারের কাছিৰী 
( একনাগাড়ে ৩৭ ঘণ্ট। পর্ধস্ত পরিশ্রমের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত প্রভৃতি ) তীর অমর 
লেখনীতে বণিত হয়েছে । 

গাঙ্থীজীর লেখা! ও ভাষণে ধনবৈধষ্যের উপর ও ধনীদের উপর একূপ 
কষাঘাত আমা করাই বৃথা । অথচ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ধনীদের ভূমিকা 
সম্বন্ধে তিনি অচেতন ছিলেন না। ১৯০৯ সালেই তিনি লিখেছিলেন £ 
“1০21 আ০ 111 17855 00 80100160096 290156590 1061 80100011 
91014 1016; 00611 11066168605 000180 000 5161) 10 509101116-- 
স্বীবার করতে হবে ধনবান ব্যক্তিরাই বুটিশ শাসন সমর্থন করে, তাদের স্বার্থ 
বৃটিশ শাসনের স্থায়ীত্বের সঙ্গেই জড়িত।”" (সঠিকতার স্বার্থে বক্তবা এন্ড 
সরল হলে পৃ হয় না। ধনীদের প্রকৃত ভূমিকা বর্ণনায় আরও কিছু বলার 
প্রশ্নোজন হয় । কিন্ত সে কথা ভিন্ন।) 

রোগ্যা রোল" তলম্তয় এবং গান্ধীর মধো এই পার্থকা লক্ষ্য করিয়াছিলেন । 
তাই তিনি দেখেছিলেন গান্ধীজীর «সকল সংগ্রাম ধরীয় প্রশ্াতির 
উদ্ভতাধাঘিত। অপর পক্ষে তলস্তয়ের ক্ষেঞ্ে সব জিনিধই হলো! দত্তের বিরুদ্ধে 
দাস্তিক বিদ্রোহ, ত্বপার বিরুদ্ধে দ্বণা, প্রবল আবেগের বিরুদ্ধে প্রবল আবেগ। 
তলশ্তয়ের সব কিছুই সহিংস, এমন কি তার আগ্িংসার নীতিও ৮ (ভাঃ 
শশিভৃষণ দাস গুপের অনুবাদ )। রোম্যা রোল" যাই বলুল, .£ই ধর্মীয় প্রশান্দির 
উত্তাষণ কি ভাবে ভারতে ধনী জমিদার, ব্রিটিশ সাশ্রান্গ্যব!ছের শোষণ আচ্ছাদন 
করেছে এবং বিপ্লবী সংগ্রাকে ব্যাহত করেছে তা আজকের মানুষ মর্মে মর্সে 
অগ্তব করেছেন। 


ধর্মের প্রশ্ন 
গান্ধীজীর ক্ষেত্রে ধর্মের উপ্ত/ব+ কিরূপে দীড়িয়েছিল, তাও লক্ষ্য করা 


উচিত । তলম্তয়ের ক্ষেত্রে লেনিন বলেছিলেন : “02. 006 0206 1000, 
০ 10056 80061 122]18005 00০ 16156 ভা2 0:৫6 711 2150 3010015 


ঠ৩ 


77989108 ) 0178096 01196, 076 19280101116 01" -.161181010, 0156 800051778 
(0 1601806 0980181]5 21900117660 0112865 05 0101685 1০ আ1]] 
9616 801) 1020018] ০01551561010 1, 5. 00 001015206 06 1008 
597160 2150 01361660916 08100018115 11551190776 01211091150. 
€ মর্মার্থ একদিকে অপ্রমন্ত বাস্তব] গ্রভৃদ্তি হত কিছু মুখোসকে টেনে ছিড়ে 
ফেলে দেওয়া, অন্যর্দিকে ধর্মের প্রচার) সরকারী পুরোহিত শ্রেণীর বদলে এক 
ধরনের পুরোহিত যার হবে আরও মাজিত এবং সেই ভন্যই আবুও বিরক্তিকর ।) 

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ধর্ম সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি স্বাধীনতার সংগ্রামী ও সামাজিক 
বিপ্লবের সংগ্রামী-সকলের কাছেই একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্শ্ন। কারণ, যত কিছু 
ভেদ বিভেদের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক ভিত্তি এই ধর্ম এবং তাঁর বাস্তব ভিত্তি 
হলো (অর্থনৈতিক গ্রভৃতি অন্যান্ত কারণাদি ছাড়াও ) এই ধর্মের আচার 
অনুষ্ঠানাদি । একঙ্সেল্স বলেছিলেন £ 716 8850 1611 ০0০ 035 ড/০৪ 
062080096 0 52£:62£80017 06 1221) 010 0181)--মাঙ্কনে মানুষে 
বিচ্ছিন্নতার দরুনই পাশ্চাতোর কাছে প্রাচ্যের পতন হয়। এই 568:669010- 
এর বিচ্ছিন্নতার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে 1:613510805 1100815 অর্থাৎ ধর্মীয় 
আচার অনুষ্ঠান । 

রাজনৈতিক আন্গোলন ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রে শুরু করতেই 
হবে এমপ কথা বলছি তা। কিন্তু ভারতবর্ষে ভেদ্ব-বিভেদ বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে 
গণ-আন্দোলন প্রসারিত হতে গেলে ধর্মের গোডামির এ আচারাদির দৃঢ় 
বন্ধনগুলি 1শথিল হওয়ার প্রয়োজন ঘটেই পড়ে এবং শ্বাভ:. -কতাবেই ঘটেও 
থাকে । কিন্ধু চাক যদি উদ্টো দিকে ঘুরানোর চেষ্টা হয় তা যে উদ্দেশ্রেই কর! 
ছোক। শেষ ফল ভাল হয় লং। 

নিতান্ত রাষ্ট্রের টিকে থাকার প্রয়োজনে এবং সামাজিক প্রয়োজনে 
মধাযুগেই ভারতে আচারাদির শিখিলতার ছাবিতে ধর্ষীয় সাহিত্য ও সম্প্রদায় 
গড়ে উঠছিল, যা! লোকপমর্থন পাচ্ছিল এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শাদককুলেরও 
বিশেষ বিশেষ অংশের সমর্থন পাচ্ছিল । কিন্তু মধ্যযুগে এর সীমাবদ্ধতা 
স্বাভাবিক সামস্ততম্ত্রে বিশেষ ক'রে গ্রামের বিচ্ছিক্নতার উপর প্রাতিঠিত 
ভারতের অর্থনীতিতে হ্ষুত্র ক্ষুত্র এলাকায় ভারতের প্রতিটি অংশে ধর্ম ও 
সামাজিক আচারাদি বন্ধন দ়ভাবেই থেকে যাবে এটা স্বাভাবিক । 

ইংরাজ ঘখন সেই গ্রামভিত্তিক সমাজকে ভেঙ্গে দিল স্বভাবতই শিথিলভাঁর 


৮১ 


অবকাশ এল এবং আমরা উনবিংশ শতার্ধার প্রথম দ্িকের বুদ্ধিমুজির 
আন্দৌলনগুলি দেখতে পেলাম । নবউদ্মেষের বিরদ্ধে ইংরাঁজেরও আঘাত 
এল। ১৮৪২ সালে লর্ড এলেনবরা বললেন, মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে 
লাগাতে হাব (20005 00090 0০ 1010660 8£917)90 7২0055917797)8)। 
আবার উনবিংশ শতাবীর শেষের দিকে হঠাৎ তাঁর! মুসলমানের সতীর্থ হলেন। 
দুয়েরই প্রতিফলন দেখা! গেল সাহিত্যে । সংবাদ প্রভাকর পড়লেই ঈশ্বর গপ 
এবং তার শ্পিদদের সাংস্কৃতিক বিভেদ অঙ্গশীলনের ধারা দেখা যাঁবে। শ্তার 
সৈয়দ আহমদ এবং তীর প্রভাবাদ্থিত উর্ঘ সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতার প্রভাব দেখ! 
যাবে। মুসলমানদের মধ্যে যে ধারা বরাবর ইংরাজের বিরোধিতা করে 
যাচ্ছিলেন তীরাও বিচ্ছিক্নতীর আবেগ কাটিয়ে উঠতে পারেননি এবং প্যান 
ইসলামিজের বন্ধনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন। 

ভারতের জাগরণের উপাদান আলোচনায় অন্ঠান্ত উপাদান সহ একটি, 
উপাদান হিসাবে মার্কব বলেছিলেন: “ভারতের অধিবাপীদদের মধ্যে, 
ইংরাজদের তত্বাবধানে ও পরিচালনায়, তাদের ধুব বাধিত ন হসেও, এক 
ধরনের শ্রেণী গড়ে উঠছে যারা ইউরোপের বিজ্ঞনে আলোক প্রাপ্ত এবং 
শাসন ব্যবস্থ। পবিচালনার প্রয়োজন মেটাতে পারে ।” (এই বিজ্ঞানের অঞ্চতম 
আলোক প্রাপ্তের প্রধানত রাখমোহন, মাইকেল, বিগ্াাসাগর প্রমুখের প্রথম 
হলেন রামমোহন । এ.কথাট! যে বিশেষ উদ্দোশ্টে উল্লেখ করলাম তা পে 
বলছি।) রজনীপাম দত্ত আমাদের ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন £ “সামাজিক 
রক্ষণশীলত৷ ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারা জাতীয় আন্দোলনকে দূর্বল করিয়া দেয় 
এবং অগ্রগতির পথে বিশৃঙ্খল! ঘটাগ্। লুটপাটের কাহিনী ঢাকার জন্য 
সাআাজ্যবাদ যেমন সাধু সঙ্কলের রূপ?থা প্রচার কবে, তেমনই আবার অপর 
দিকেও অন্য এক ধরণের রূপকথা, মনগড়া ব্যাখা ইত্যাদি প্রচার হই 
পারে। সেদিক দিয়াও আমাদের হুশিয়ার থাকিতে হইবে ।...অতীত্ের 
যেসৰ প্রতিক্রিয়াশীল নিদর্শন আজও ভারতে টিকিয়া আছে, অগ্রগতি রুদ্ধ 
করিয়া আছে, জনদাধারপের চেতনাকে দাবাইয়! রাখিতেছে এবং এ্রক্য 
প্রতিঠিত হইতে দিতেছে না, এঁতিহাঁসিক কারণ দেখাইয়! শুধু পূর্বোক্ত 
লোকেরা করিতেছে ৮1, বরং তাহাদের উপর আবার গৌরবের রংও 
চড়াইতেছে, বলিতেছে--এঁসব জিনিপইঙো আদর্শ স্থানীয় । প্রতিক্রিয়ার 
উপ ভিত্তি করিয়া তাহার! জাতীয় চেতন! গড়িয়া তুলিতে চাহে । এইভাবে 
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তাহারা স্মআগ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সাধারণভাবে "পাশ্চাত্য সভাতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত করিতে চাহিয়াছে। তাহার! লশ্মুখ পানে না 
তাকাইয়! পিছনের দিকে তাকাইয়া আছে। ইহাতে কিন্ত জাতীয় ফ্রণ্টকে 
শক্তিশালী কর! হয় না, দুর্বল করাই হয়।” 

গাদ্ধীজীর “হিন্দ দ্বরাজ' পুস্তকটি সমগ্রভাবেই আধুনিক সভ্যতা তথা 
পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধ-সংগ্রামে ৷ এই যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম যুক্তই হচ্ছে-_ 
"ভারতের কারও কাছে কিছু শেখার নাই |” (হিন্দ স্বরাজ )। রবীন্দ্রনাথ 
বলপেন, “আমাদের সমগ্র হৃদয়মনকে পাশ্চাত্যের প্রতি বিদ্বি্ট করিয়া 
তুপিবার এই যে বর্তমান সংগ্রাম ইহা একটা আধ্যত্মিক আত্মঘাতের 
(স্থইসাইডের ) চেষ্টা মাত্ু। আমাদের দন্তের মোহে আমরা আমাদের 
গুচচুড়া হইতে যদ্দি চিৎকার করিয়া বলিতে থাকি যে মাচ্গষের জন্য অলীম 
মূলাবান কোনে কিছুই পশ্চিম উৎপন্ন করিতে পারে নাই, তবে প্রাচ্যমনের 
যাহা কিছু দান তাহার মুল্য সম্বদ্ধেও সন্দেহের বিশেষ কারণ ঘটাইয্ব। তুলিব।” 
( এন্ড জকে লেখা পন্র, রবীন্দ্র জীবনী, পৃষ্ঠ। ২৮৫ হইতে, ডাঃ দাশগুপ্ত অহৃদিত)। 
হংখজী শিক্ষার অপরাধে রামমোহন, তিলক প্রমুখ যার। মার্কসের ভাষায় 
ইউরোপীয়ান বিজ্ঞানের আলোকপ্রাঞ্চ তীর তাঁর কাছে হলেন “পিগমী”। 
গান্থীজী নিজে ও তার শিষ্যরা বলেছেন, এঁর মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচার 
করতেন না। গীক্ষীজী সেঞ্জপ্তই ও কথা বলেছেন। রামমোহনের এতগুলি 
বাংলা লেখ! সত্বে9 তার সঙ্থন্ধ এ অভিযোগ কি করে ওঠে তার কোনও 
শভুতর কেউ দেননি । ববীন্দ্র"ণাথ বললেন, শু 90:00815 13:006590 8:8817986 
71191980009. (32170101] 51050190101) 0: 5001) £:6৪ 0 0615010811065 
০6 [00061 [19019 85 [২8000901081 [২0 118 1019 265] 00 0601919- 
11015 28115 001 10011) 50030218009, 

ধর্ম সন্বদ্ধেও তার ব্যক্তিগত অর্থভক্সির কারণে বিভিন্ত ধন্দ সম্প্রদায়ের 
মান্তষের মধ্যে সম্প্রীতির কামনায় তার উদার নীতি ব্যাহত হত --এ তিনি 
উপলব্ধি করতে পারতেন না! কেন তাই বোঝ। যায় না। এছিন্দ ন্বরাজে? তিনি 
বপিষ্ঠ ভাষাতেই বলেছিলেন, ঘা জাণীয় ক্ঘান্দোলনের সুস্থ ধ্যান-ধারণা । যেমন 
“যেহেতু ভিশ্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষ এ দেশে বাস করে সেইহেতু ভারত একজাতি 
থাকবে না এ হতে পারেনা । বিরাগতের আগমন্ই জাতিকে ধ্বংস করতে 
পারে না। তারা জাতির অস্ততুক্ত হয়ে ঘায়। সেই দেশট জাতি যার, 


৮৩ 


এ রকম অন্ততৃকক করার প্রতিভা আছে। ভারত বরাবরই সেইরকম দেশ। 
বাস্তবত ঘয্ত মানুষ তত ধর্ম-কিন্তু যার! জাতিসত। সম্বন্ধে সচেতন তার! 
পরম্পরের ধর্মে হত্তক্ষেপ করেনা। যদি হিন্দুরা মনে করে তাহলে তাদের 
এক জাতির পরিচয় থাকে না। যদি হিন্দুরা মনে করে ভারতে কেৰস 
হিন্দুরাই থাকবে তাহলে তার৷ স্বপ্ন জগতে বাস করছে। হিন্দু, মুসলমান, 
পা্সাঁ, ্ী্ান__যারা তারভকে তাদের স্বদেশ হিসাবে জানে তাদের নিজেদের 
'স্বর্থেই তাদের একসঙ্গে থাকতে হবে। গৃথিবীর কোনও অংশেই জাতি এবং 
ধর্ম একার্থবোধক নয় । ভারতেও তা কোনও দিন থাকেনি ।” 

কিন্তু তিনি এবং তাঁর হিন্দু-মুসলমান সহকর্মীরা রাজনীতিতে প্রবণ ধর্মের 
আবেগ নিয়ে এলেন। রজনী পাম দত্তের ভাষায় “সম্মুখ পানে না তাকাই! 
পিছনের দিকে ভাকাইলেন?। 

গান্ধীপী রাম রাজত্বের কথ! বলছেন আর মৌলানা আজাদ বগছেন 
হজনুত ইত্রাহিম এবং হজরত মোহম্মদের কথা । মৌলানা বলছেন £ 
“আমি আমার বাঞ্ছিত পথে যেতে হজরত ইব্রাহিম ও হজরত মুহম্মদের 
সঙ্গে হাত যুক্ত কর!র জন্য ব্যাকুল ছিলাম, গ্যাঁতিবজ্ডি, ম্যাজিনি বা গ্লাডস্টোন 
ও পার্নেল হওয়ার আসক্তি সামার ছিল না।” (সারা বাংলা খিলাফত 
সম্মেগপনে নভাপতির ভাষণ- ফেব্রুয়ারী ২৮, ১৯২০ )। স্বয়ং গান্ধীজীও বলছেন : 
শ্যদি হজরত মোহম্মদের শিঙ্য্দের মধ্যে তার বিশ্বাসের অর্ধেচও থাকে তা হলে 
বাধাবিপত্তি তাঁদের শক্তির সমান পধায়ে নেমে যাবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই 
সতাদের শক্তি তুর উৎ্পীড়কদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে ।” (ইং ইত্ডিয়াঁ_ 
জুন ৩০, ১৯২*)। হিন্দু মুসলমান উভয়কেই সহনশীল হবার উপদেশ তিনি 
দিলেন কিন্ক সঙ্গে সঙ্গে উভয়কেই তাদের ধর্মে আরও দু হতে বললেন । 
বঙ্গলেন, এইরূপ ধর্মে দৃঢ় বা গৌড়া ছলেই এঁকা ত্বরান্বিত হবে। (গান্ধীজীএ 
এইরূপ উক্তি বা বক্তব্য অনেক স্থানেই আঁছে। নমুণা হিসাবে ফেব্রুয়ারী 
২৫,১৯২ তারিখের ইয়ং ইত্ডিয়া দ্রব্য )। বস্ততঃ গণ আন্দোলন ও সাআজ্াবাদ- 
বিরোধী সংগ্রামই এঁক্য. এনেছে । গান্ধীজীর অরস্কিউর্যানটিজম্‌ (জ্ঞানালোকের 
পরিবর্তে তার প্রতিরোধ ) এবং ধর্মোক্সাদনা ব্যবধানের রচয়িতাদেরই 
সাহায্য করেছে। 

বীর গান্ধীজীর তত্বাদির সমালোচন] থেকে গণআন্দোলনেরও সমালোচনায় 
«পীঁছেছিলেন তাদেরও শেষোক্ের ( অর্থা, গণ-আন্দোলনের ) নানান 
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সার্থকতাকে স্বীকৃতি দিতে হয়েছে । কেমন ভাবে অসহযোগ আন্দোলনের এক 
ধাক্কায় শান্তিনিকেতনে পংক্তিভোঞ্নের উচ্ছেদ হুল শ্রগ্রভাত মুখোপাধ্যায় 
রবীন জীবনীতে তা! বিবৃত করেছেন। তাঁর উল্লেখ করা উচিত ছিল, গান্ধীজী 
খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে মিলেমিশে খাওয়া-দাওয়ার প্রচারের বিরোধী 
ছিলেন--সে হিন্দুমুদলমানের মধ্যেই হোক, বা বর্ণীশ্রমের বিভিন্ন থাকের 
মধ্যেই হোক । (নবজীবন মে ৩০, ১৯২০ এবং শ্রনিবাস শাস্্ীকে লেখা পত্র, মার্চ 
১০, ১৯২০ )। স্থতরাং শাস্তিনিকেতনে বা অন্তত্র পংক্তি উচ্ছেম্বের কৃতিত্ব 
গণ-আন্দোলনের; গান্ধীজীর নেতৃত্বের নয়। 

এই ধরনের গোৌঁড়ামীর প্রচারে দেশে এবং ছুই স্মাজেও ছুই সম্্রদায়ের 
কিছু অংশের মধ্যে ছু'রুকম গ্রতিক্রিয়া হলে! । বুদ্ধিমুক্ত বুদ্ধিজীবী অংশের মধ্যে 
প্রতিক্রিয়ার নমুনা হিসাবে নিয়ের উদ্ধৃতির “জ্লেখ করা যেত পাবে। “তিনি 
( গাঙ্কীজী ) জানিতেন ধর্মের নামে মুপলমানরা যত সহজে সঙ্ঘব্ধ হইতে পাবে 
আর কোনো আহ্বান তাদের তেমনভাবে উচ্চকিত করিতে পারে না। তিনি 
দেখিলেন সঙ্ঘবন্ধ মুসলমান শিথিল গ্রথিত হিন্দুদের সহিত অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগদান করিলে তীহাপ আন্দোলন সাফল্যনগ্ডিত ছুইাযব।” 
(শর প্রভাত মৃখোপাধ্যায় বৰীন্ত্র জীবনী, ৩য় খণ্ড)। অর্থাৎ ব্যাপারটি প্রাগম্যাটিক 
কৌশলগত বলে প্রতিভাত হলো। পেচিবুর্জোয়৷ ইনটেলিজেনসিয়া ধার! 
প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দড়ির সহজেই এধার ওধার হয়ে পড়েন, হিন্দুর সেইরূপ 
অংশের প্রতিক্রিয়ার নমুন। পাওয়া! যাবে শরৎচন্ত্রের আলোচ] উক্তিতে “...ষে 
দেশের সহিত তারতের সংশ্রব নাই, যে দেশের মাহুষ কি খায়ঃ কি পরে, কি 
রকম তীদের চেহান্রা কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তৃষ্চীর শাসনাধীন ছিল 
( যথা আরব দেশ ), যদিচ তুকণ লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহ! 
ফিরাইয়! দেওয়া হউক, কারণ, পরাধীন ভারতীয় মুসলমান সমাজ আবার 
ধরিয়াছে। এ কোন্‌ সঙ্গত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটি ঘুষের ব্যাপার । 
যেহেতু আমরা ম্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও থিলাফত--অতএব এস, একজ 
হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুড়ি এবং তোমর] দ্বরাজের জন্ত তাল 
ঠুকিয়া! অতিনয় শুরু কর। কিন্তু এদিকে বৃটিশ গভন মেণ্ট কর্ণপাত করিল না এবং 
ওদিকে যাদের জন্য খিলাফত সেই তুকীরাই খলিফাকে বাহির করিয়া দিল। 
হুতরাং এইরূপ খিলাফত আন্দোলন যখন নিতান্তই অসার হুইয়! পড়িল, তখন 
নিজের শুণ্যতায় সে শুধু নিজেই মরিল না তারতের ম্বরাজ আন্দোলনেরও 
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প্রাণবধ করিল 1:*'৮ ( শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, “হিন্দু-সংঘ' পত্রিকা, ১৯শে আশ্বিন, 
১৩৩৩)। এ ধরনের মুসলমানের মধ্যে অনুরূপ প্রতিক্রিয়ায় দৃষ্টান্ত দিয়েছেন 
এম. আর. জয়াকর। *সাধারণ মুদলমানদর এইরূপ একট। ইমপ্রেশান হলো 
যে গান্ধী জাতীয় ব্াঙ্গনীতির ভেক ধারণ করে সঙ্গোপনে হিন্দুধর্মের দুজ্ঞেয় 
তত্বাদি দেশের স্বন্ধে চাপিয়ে দিচ্ছেন । অনেক দিন ধরে এই সন্দেহের ভাৰ 
জাতীয় প্রয়াসে মূলপমাঁন বিরোধিতার ভিত হয়ে দাড়িয়েছিলেন। ধারা এই 
সময়ের উত্তর ভারতের মুসলিম সংবাদপত্রগুলির মাধ্যযে মুলিম মতের 
ভাবগতি লক্ষ; এরে গেছেন তার! দ্বিধাহীনভাবেই বঙগবেন যে (গান্ধীজীর ) 
এই সব আধাদার্শনিক ( কোধ্াসি-মেটাফিজিক]াল ) মতবাদ প্রচারের ফলে 
ভারতীয় মনোভাবে ( সের্টিমেন্টে ) একট] বড় ফাটল দেখা দিল। মুসপিমব। 
এ সবকে কৃহুকীয় ( ৪10 ) বিবেচনা করত । ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এইবপ 
কুছকের প্রভাবান্থিত বলে হিন্দু সংগঠন ছিপাবে বিবেচিত হল্গে1।” (এম. আব 
'জয়াকরের “দি স্টোরি অব মাই লাইফ' ভলিউম এক, পৃষ্ঠ। ৩৫৮-৬* ) 

মৌলানা আজাদ অবন্ত একটা কথা অসহযোগ আন্দোলনের পর শর 
পত্রিকা «আল ছিলালে” শ্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যখন 
সংগ্রাম চলছিল তখন এমব পারস্পরিক সন্দেহের আঁঙষোগ আসেনি । 
চৌরিচ বার পর সংগ্রাম শেষেই এ সব কথা উঠেছিল! অবশ্য উঠেছিল 
বগলে ঠিক হবে না। লংগ্রামের সময়েই মান্গষ এইসব আধাদীর্শনিক 
কথাবার্তা, রিভাইভেলিজ মের কথাবাতীর ব্যাখ্যা খুজছিল। সংগ্রামের পর 
হতাশার মধ্যে এগুলি বিস্তান্ লাত করছিল। ইংরাঞজ এবং হিন্দু মুনলমান 
সাম্প্রদায়িক তাবাধীরা তার সুযোগ গ্রহণ করুল। 

শেষোক্তরা সাআাজ্যবাদ ও বুর্জোয়া! যাঃস্ত, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ ও 
সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থেই এই সাপ্রদায়িকতার পরিপৌধণ করছিল-_গান্ধীজী 
কিংবা তার উপরোক্ত সমালোচক কারও এ কথ মনে হল না। সাম্রাঙ্যবা্ব 
বিরোধী ও সাহস্ততঙ্জ বিরোধী ম্বাধীনতা সংগ্রাম ও গণমান্দোলনই যে এর 
প্রতিকার সে কথা প্রোলেতারিয্সেতের বল ছাড়। আর কেউ বলল না। 
বাসৃকিন তত্ব 

গান্বীজী একবার বলেছিলেন : “তোমাদের জানা উচিত আমাদের মধ্যে 
আমি সব চেয়ে কম পড়। লোক ।* (হরিজন, অক্টোবর ১, ১৯২৬)। আশ্র্ধয 
হবার কিছু নয়। তিনি কৃষকের উল্লেখ করে একবার বলেছিলেন £ “তাকে 
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'অক্ষর পরিচয় কারয়ে দিয়ে তোমর! কি প্রস্তাব করতে চাও? তার স্থখে কি 
তোমরা এক ইঞ্চি যোগ দিতে পারবে? ভোমর! কি তার কুটিরটি কিছ 
তার ভাগ্যের বিষয়ে তার মধ্যে অসন্তোষ হ্যা করুতে চাও? তা যদি চও 
তাহলেও শিক্ষার প্রয়োজন হবে ন11” (হিন, ম্বরাঁজ, ১৯২২ সংস্করণ, পৃষ্টা 
৭৮)। কাজেই, তার নিজেই, তাঁর নিজের কোয়াসি-মেটাফিজিক)াল আধা 
দার্শনিক কথাবার্তার পরিচর্চ। ছাড় তাঁর কোনো পুস্তক পাঠ কর' বা পাঠ 
করতে উৎসাহিত করার প্রয়োজন ছিল ন;। 

কিন্তু তার য। পড়া ছিল তারই মধ্যে কয়েকটি পুস্তকের উপর তিনি জোর 
ধিয়েছেন। রাসকিনের "আন্টু দিল লাস্ট তাঁর একটি । এ বই সম্পর্কে তিনি 
বলেন, [09018 0760 07768 1986 11009101160 106, (00106 [0018 2. 4.3]. | 
বস্তুতঃ গাদ্ধীজীর ভক্তরা লন্তয়েন্ধ খ্যাতি অনুযায়ী তলম্তয়ের সম্পর্কটার 
প্রচারের গুরুত্বট়া বেশী মনে করেছেন এবং সেইমতো প্রচারও করে গেছেন। 
'আমর; উ*. "দেখেছি, জশস্তয়ের সঙ্গে তার বরং একটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য 
আছে। তলস্তয়ের যে-খগুণের জন্ত সমাঁলোচ,1 সত্বেও শ্রমিকশ্রেণা তাকে তার 
প্রাপ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করে এনেছেন, ঠিক সেই গুণটিরই অভ"ব গান্ধীজীর মধো । 

বরং বাণিন আর তার “আন্টু দিস লাস্ট” সম্পর্কে যা বল শখ, ত! 
নঠিকই বঙ্গতে হবে। পুস্তকটি ভেক-অর্থনীতির একটি জগ।খিচুড়ি। এর মুল 
বক্তব্য ছলে। অর্থনীতিবিদরা তাদের শাস্ত্রে মানুষের আত্মার ক্রিয়াকর্ম বিবেচন! 
করেননি । তিনি বললেন, আত্মার কথা বিচার করলে দেখা ঘাবে পিতৃপম 
মালিক এবং সন্তানলম শ্রমিক সংযোগে এক "আদর্শ সমাজ গ”দ্দ* তোল যায়। 
রিফবেশ।নের যু:গর প্রসিদ্ধ শিল্পীর ছবিতে থৃস্টের পায়ে জুত1--এইবপ 
চিত্রাঙ্ছন্র তিনি একবার সমালোচনা করেছিলেন । মর্মাথ ছিল উক্ত শিল্পী 
উল্লিখিত পেনটিং-এ থুস্টের পরিধেয় এবং মুখচ্ছবিতে উদীয়মান ইউরোপা 
বুর্জোয়ার ছবি এনে ফেলেছেন। ( মভার্ন পেপ্টার্ন-রাসাকন )। তাই কোধ 
হয় তিনি (রাঁসকিন) ক্ষতিপূরণ হিসাবে আধুনিক বুর্জোয়াকে খৃস্টের রূপের 
অবতারণ1! করতে লেগে পড়লেন, অন্গপানের ব্যবস্থা করলেন, জাস্টিস--ঘাব 
মধ্যে সেহও থাকবে-_-এঈ গুণটির মিশ্রণ দিয়ে ব্যবস্থা করলে মালিক-মজজুর্র 
অম্পর্ক স্থমধুর দাড়িয়ে যাবে । আমর দেখেছি, এই জাস্টিস্‌ শবটির সংজ্ঞা 
আলোচনা করতেই সক্রেটিসের কালের গ্রীকদের হিমসিম খেতে হয়েছিল। 
বাসকিন গান্ধীজীর কোয়াপি-মেটাফিঞজ্িকযাপ আধা দার্শানক তত্বের 
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দাশনিকদের ওসবের প্রয়োজন হয় না। রাসকিন শ্রেণীসংঘর্ষটা বুঝতেই পারেন 
না। তার কাছে অদ্ভুত ঠেকে যে: “ডাকাতির উদ্দেস্তে সংঘবদ্ধ একদল 
সাঙ্গ্ষ প্রীতির সম্পর্কে উদ্দীপিত বোধ করে এবং দলের প্রতিটি সদশ্ত সর্দারের 
জন্ত প্রাণ দ্বিতে প্রস্তত থাকে অথচ আইনসঙ্গত উৎপাদন ও পুঁজি রাশীকুত 
করার উদ্দেশ্টে সম্মিলিত ব্যকজির! ব্ররূপ কোনও প্রেমভাবে অনুপ্রাণিত হয় না 
এবং কেউই তাদের সর্দারের ( অর্থাৎ মালিকের ) জন্ত প্রাণ দিতে ইচ্ছুক হয় 
না।” (আনটু দিস লাস্ট )। এখানে মাপিক ডাকাত ঠিকই, কিন্ত শ্রমিক 
তার দলের 'াকাত নয় ; শ্রমিক বরং গৃহস্থ যার নিকট হতে উদ্বত্ত মূল্য চুরি 
করে মালিক হয় ধনী। কাজেই অর্থনীতির অভিনব নৈয়ায়িক রাসাঁকনের 
তত্ব আলোচনা! করে লাভ নেই । তার সিদ্ধান্তগুলি অবশ্য চমকপ্রদ । সবগুলির 
উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। কয়েকটির উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া! যেতে পারে। 
“[1)6 10800191] 2100 11806 8556210) 1580201105 ৪11 19001 13 009 
1: 8)0910 0০ 0210 20৪. 8760 1865), 00 00০ ০০০ ড01:100081) 
61019109520, 8100 006 080 ড00150091) 11)6170010560.৮ ( মর্মাথ : সমগ্র 
শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্কে স্বাভাবিক এবং ন্যায্য ব্যবস্থা এই হওয়া উচিত ঘে তার। 
একট! স্থির নিিষ্ট বেতন পাবে। ভাল মঞ্জুর হলে কাজে থাকবে। খারাপ 
মজুর হলে বেকার থাকবে ।) শ্রমিককে বেশী মজজুরীর সঙ্গে বেকীর থাকার 
পরিবর্তে কম মজ্জুরীতে কাজ করতে রাজী করাতে হবে-_-170000177£ 00610 
80961 00 006 10আ 8865 20 006 60100 01 90360 8৪191561087) 18161) 
চা৪/6৪। 8৮1০০ €0 0106 21090065০0৫ 05136 00৫01) 006 01 ভা00” 


তার চিন্তার সর্বপার পাওয়া যাবে নিমের উদ্ধৃতি থেকে : 

“কিছু মান্য অন্ত কিছু মানুষ অপেক্ষা, এমনকি একজন মান্তুষ অপর 
সকগের অপেক্ষা সুপিরিয়ার (উর্ধতর গুণবিশিই্ ) এই কথা! আমি অবিরত 
দেখাবার চেষ্টা করে এসেছি । এটাও দেখাতে চেয়েছি, এরূপ ব্যক্তি বা 
ব্যক্তিদের সেইরূপ পদ্বাধিকারী করতে হুবে যাতে তার! ঠিকমত নেতৃত্ব 
দিতে পারে এবং পরিচালিত করতে পারে--এমন কি উপলক্ষ ক্ষেত্রে তাদের 
চেয়ে নিয়তর স্তরের মানুষদের নিজেদের উত্তম জ্ঞান এবং জ্ঞানবান ইচ্ছাশক্তি 
দ্বার! নত এবং বাধ্য করতে পারে ( টু কলপেল্‌ এণ্ড মাবডিউ )।” এর পর আর 
বলার প্রয়োজন হয় না। (গান্ধীদীর দ্বারা, অন্তান্ত ছাড়। শ্রঘনশ্তাম দাস 
বিড়্লারই বোধ হয় এইরূপ হ্থপিরিয়ার নির্বাচিত হবার স্থযোগ হয়েছিল । ) 
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আমিক আন্দোলন সম্বন্ধে গান্ধীজীর নানান কখ৷ নানান লেখায় ছড়ানে। 
আছে। কয়েকটি সংকলনেও আছে। কিন্কু সব কিছু পড়লেও দেখা ঘাবে 
সার বক্তব্য রাঁসকিন বধিত তত্বের চার দেয়ালের বাইরে যায়নি। সব 
কিছুর লর্বশেষ সাব বর্ম দাঁড়ায় এই, যা তিনি আমেদাবাদছের এক শ্রমিক 
সভায় বলেছেন £ “আমি তোমার্দিগকে আর একটা কথা বলতে চাই। 
তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে, যে দব ইউনিয়ন আমরা প্রতিঠিত করছি 
তা মিল মালিকদের সঙ্গে লড়বার জন্য বা তাদের বিরুদ্ধে বলগ্রয়োগ (০০০:০৫০০) 
করার জন্ত বা একসপ কোনও উদ্দেশ্তে ইউনিয়নগুলিকে কাজে লাগানোর জন্ত, 
'আমি তদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নে যোগদান করতে বারণ করব। আলিকদের 
বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করার জঙ্কা বা! তাদের স্বার্থের ছানি করার জন্য 
আমি জীবনে কখনও কোনও কিছু করিনি এবং আমি নিজেশে এই 
কাছের অন্গ হিসাবে ব্যবহৃত হতে দিব না” ( নবজীবন, ফেব্রুয়ারী ২৯,১৯২০) 


গান্ধী-সহযোগীর ভ্বানের বড়াই 

একটা কথ! সহজেই এসে পড়ে । সহজেই প্রশ্ন 'এসে পড়ে ভিনি কি 
কখনও ভেবে দেখেছিলেন ইচ্ছ| অনিচ্ছা নিবিশেষে তিনি নিজেকে মালিকদেব 
কাজের অঙ্ক হিপাবে ব্যবহার করতে দিয়েছেন কি না। তার প্রতি মালিকদের 
শ্রদ্ধা! অবশ্ব অতান্ত পরিমিত ছিল । এ কথ! হালে প্রকাশিত শ্রধনস্টাম দাস 
বিড়লার “মহাত্মার ছায়ায়” (ইন 1দ শ্টাডে। অব দি মহাত্মা) পুস্তকে বেশ 
বোবা যায়। দেশের কাজ, সাধারণের কাজ করতে গেলে হাত "শততেই হয়, 
চা্ধাও তুলতে হয়। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত দেশের কাজে চাদ 
দিয়েছেন। অন্তান্ত সাহায্যের কথা উল্লেখ করলেও অর্থের কথা বা এ ধরনের 
দানের কথা কেউ জাহির কবে বেড়ান না। বরং দেখেছি সাধারণ মানুষ দান 
করার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্তই কুষ্ঠিত থেকেছেন। ভারতের এই 
ধনীকুলপতি টা দেওয়ার এবং গান্ধীজী কর্তৃক তাঁর কাছে চীদ! প্রার্থনা করার 
ফিরিস্তিকে উপরোক্ত পুস্তকের বিশিষ্ট অলঙ্কার করেছেন। খাদি, কুটির শিল্প 
গ্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের জন্ত এর] অর্থ দিতেন এবং এই অর্থ ব্যয়িত হত এ সব 
সংগঠনের কমীদের প্রতিপালনে । শেষোভদেং অন্তত কাজ ছিল বিপ্রবের 
সমর্থক রাজনীতিকে প্রতিহত কর । 

কিভাবে ত্বদেশী আন্দোলনের বাকে বাঁকে কংগ্রেদের নীতির দ্বরুন শোষণ 
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ঘাধ্যমে শ্রমিক-কৃষক.মধ্যবিত্তের ঘর থেকে তীদের ঘরে কোটি কোটি টাক! 
প্রবেশ করেছে, তার ফিরিন্তি এ কোটিপতি দেননি । 
এমন কি ১৯৩৫ সালের শাপন সংস্কারের পূর্বেও £ই ভদ্রলোক নাআভাবান্ী 
প্রভু রক্ষণনীল দলের বুটিশ তীরঙসচিব শুর স্তাশুয়েল হোরকে পত্র পিখছেন £ 

« আমি চাই াপনি এইট বুঝুন কংগ্রেপ দলের কথ! ছেড়ে দিলেও যদি 
প্রগতিশীল লোকদের ( অর্থাৎ বিড়লা ও তার শ্রেণীশ্হযে 'গীদের-- প্রবন্ধ লেখক ) 
লম্মতি ব্যতিরেকে গঠনভয্ প্রয়োগ কর হয়, এর সহজ পরিচালনা গ্যারাষ্টি 
দেওয়। যায় না। অন্যদিকে শাঁপনি যদ্ধি, এ প্রগতিশীল শোকধের অহথমোদণ 
পায় এখন এমন গঠনতন্ত্র দান করেন, তা। গান্গীপীরও আশীর্বাদ লাঁশ করবে। 
জামি গান্ধীজী ও কংগ্রেমের মধ্যে তফাৎ করি । আমি পুনরাদ্দ নিবেদন করছি 
আপনার পক্ষে এমন গঠল্তন্্র দেওয়া সম্ভব ষ। কংগ্রেসের নেতাদের গ্রহণযে।শ্য 
না হলেও, গান্ধীজীর দ্বার] অগ্রাহথ নাও হতে পারে। তার ফলে ভবিষ্যতে ত| 
বধাহী'নভাবে কার্ধকরুী হতে পারে ।.** তারপর গান্ধীজীর সম্থদ্ধে তার বলার 
অধিকার আছে এইটুকু ,বাঝাঁবার জন্য লিখছেন : "বস্ততঃ মামি গান্ধীজী? 
আদরের সন্তানদের একজন। আমি তার খদ্দর তৈরী আৰ অস্পৃষ্ঠতা বজন 
প্রভাতিতে উদার ভাবেই দান করেছি। আমি নিক্জে কখনও আইন অস্মান্য 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিনি?” + শেষোক্ত ঘোবণ: ইংরাজের লতীর্ঘ হিসাবে 
নিজের পরিচন্ন দানের জন্য ?-_ প্রবন্ধ লেখক )। “বাধ হয় ছঃখ জ্ঞাপনের জন্য 
জবকার তাকে তমন স্থনঙ্গরে দেখেন ন। এই মত ন্্দেন কর।রু পর বলছেন : 
প্আামি বতৃপিক্ষকে ( বল বান্ছল্য, বুটিশ কতৃপিক্ষকে- প্রবঞ্চ লেখক ) এই মত 
জয় করতে চাই যে গান্ধীজী ও এ টাইপের মান্ষেরা শুধু ভারতের বন্ধু নয, 
গ্রেট বৃটেনেরও বন্ধু । "7৪ (081901081$) 21006 19 16819913511 ৫0: 
86610175 00০ 16660 আঅ1£ 12 13019. 10) ০96০1. (একমাত্র গান্ধাপীই 
ভারতের বামপন্থী শক্তিকে চেক করে রেখেছেন )। (ইন দিশ্তাডো অবদ্দি 
ষহাত্মা--ঙ্জি, ভি. বিডলা, পৃষ্ঠ! ৫৩) 

একটি কথা তিনি প্রত ভারত সচিবকে জানাননি--যা অবশ্ত বুটিশবা 
জানতেন । তিনি ( বিড়ল! ) গা্ধীজীর নিষেধ ও অনুরোধ উপেক্ষা করে বৃটিশ 
বন্ধু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ও সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের কার্গে টাক! দিয়ে 
যাচ্ছিলেন । ধার! এককালে স্বাধীনতা! আন্দোলনের যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ইংরাঞ্জ 
প্রকে পঞ্জ দিতে ছ্িধা করেন নাঃ গান্ধীজীর নিষেধ সত্বেও সাম্প্রদাতিক প্রচারে 
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টাকা দিতেন, তীর! আজ কি করছেন এবং গৃথিবীর কোন্‌ শক্তির লঙ্গে ছাত 
মিলিন্েছেন, বা মহজেই' অনুমেয় । 

ছুঃখের কথাটা তাই। ভূল তত্বের উপর দীড়িয়ে শ্রেণী সহযোগিতার 
রজ্জুকে শক্ত ক'রে, সাম্রাজ্যবাদের স্থবিচারের উপর নির্ভর ক'রে শেষ জীবনে 
তাকে দেখতে হগ গোটা দেশটায় হু করে আগ্তন জন্ছে। রক্তহীন বিপ্লবে 
স্বাধীনতার কথ! ছিল। কথাটা এক নির্দিষ্ট সংখ্যালঘুর জন্য ঠিকই। সংখ্যালঘু 
ইংরাঁজকে এক ফে!টা রক্কও দিতে হল না। কলকাহা আর চাকায়, দিজী 
আর লাহোবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ হাসতে হাসতে দস্তের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে 
লাগল । কিন্ত হাঁজার হাজার নিরীহ দেশব+সীর প্রাণ দিতে হল-_্ী বুটিশ 
শাগক মার তাদের সহারকদের জন্য । সেই কলুষের "সাবর্ত শেষকালে প্রাণ দাবী 
করল তঃরই যিনি বিপ্লবের গতিকে প্রতিহত করতে গিয়ে সেই কলুষের 
প্রতিরোধক অসম্ভব করেছেন। 
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সাম্রাজ্যবাদের কাঠগড়ায় 
কমিউনিস্টদের চ্যালেঞ্জ 


মীরাট যড়যঞ্ যামলায় অভিযুক্ত কমিউানস্টগণ দায়রা আদালতে বিবৃতি 
দিয়েছিলেন । এই বিবৃতি দান বিখ্যাত এবং ম্থপরিচিত ঘটন1। বর্তমান 
কালে অনেকেই এই বিবৃতি দেখেননি বা পড়েননি । অনেকে তথনকাব 
নংবাদছদ পত্রে দেখে থাকলেও এখন পেই স্থবতি অন্বচ্ছ হয়ে গেছে। মুক্রিত 
পুস্তকাকারে্ প্রাপ্য করে প্রকাশকর1 পাঠকসমাজকে খণী করেছেন। তাতে 
শ্রদ্ধেয় মুঞ্ফফর আহমদের মূল্যবান ভূমিকা সংযুক্ত আছে। সাআজ্যবাদের 
কাছে তিনি ছিলেন প্রধানতম আসামী । 


মুক্রিত আকারে বিবৃতি এক বিরাট পুস্তকে পরিণত হয়েছে । হওয়ারই 
কথা। বিবৃতি দীর্ঘ। অভিষুক্তগণ চেয়েছিলেন তাদের মতবাদ প্রচার 
করতে । তাদের জান! ছিল জনসমাজে তাদের ফিরে এসে কাজ করার 
হ্ুযোগ খুবই অনিশ্চিত। মার্কসবাদের অর্থ ও টীকাসহ সমগ্র রাজনৈতিক 
বক্তব্য এই বিবৃতিতে তারা উপস্থিত করেছিলেন । ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় মুজফ ফু 
আহমদ বলছেন: “...সাধারণভ ফৌজদারী মামলার আসামীরা আইনেন 
প্রতিটি সম্ভব ফাঁকের ম্থযোগে দণ্প্রাপ্তি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন. 
মীরাট ষড়য্জ মামলায় আসামীরা একেবারে ভিন্ন ভাবে কাজ করলেন! 
“দিনের পর দিন আদালতে «তীর যা" বিবৃতি দিতে থ।কলেন) আদালতে 
তাদের অন্থকৃলে ক্ষেত্র প্রন্তত করার পরিবণ্ডে, তীদদের এড়িয়ে যাবার সব 
স্থযোগ পূর্ব হতেই বন্ধ করে দিল...” দায়রা আদালতে তাদের গুরু দণ্ড 
প্রাপ্তি হয়েছিল । স্বপ্নং প্রধান আমামী মুজফফর আহমদের যাবজ্জীবন হ্বীপাস্তর, 


*কমিউনিস্টস্‌ চ্যালেঞধ ইমপিরিয়ালিজ,ম ফ্রম দ্বি ডক (মীরাট ষড়যন্ত্র 
মামলার অভিযুক্ত কমিউনিস্টদের বিবৃতি )» ভূমিকা ঃ মুজফফর আহ্‌ঘ। 
প্রকাশক £ স্তাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলিকাত1-১২, দ্বাম ৩৫"** 


নই 


অন্তদের ১২, ১০৪ ৭৫ বৎসর ক+রে দ্বীপান্তর স্থির হয় । (তিন বৎসরের নিচে কারও 
জেলের মেয়াদ ছিল না)। কাঙ্জেই আজকের পাঠক বুঝছেন কি দৃঢ় মনোবল 
ও বৈপ্লবিক নিষ্ঠায় মীরাট মামলার আপামীগণ, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও 
প্রথম ধুগের সংগঠকগণ তাঁদের শ্বনর্বাচিত গুরুদারিত্ব পালন করেছিলেন। 

খ্রচনারীতিতে বৈদপ্ধ ও দক্ষতার পরিচয়ও কম নয়। মার্কসবাদের তত্ব 
তখন প্রায় সম্পূর্ণ অপবিচিত। সেই তত্বকে উপস্থিত করতে হয়েছে, আবার 
যেহেতু সাধারণ মানুষের পাঠয-ই লক্ষ্য সেদিকেও নজর রাখতে হয়েছে । 

উপরোক্ত দক্ষতা ও পাগ্ডিত্য পণ্ডিত সমাজের মধোও আলোড়ন স্তি 
করেছিল। ছোট্ট একটা ঘটন1! মনে পড়ল। কলকাতার কোনও কলেজের 
অ্থনীতির অধ্যাপক তত্ব হিসাবে শোল্সালিজম্, কমিউনিঙ্গম্‌ প্রভৃতির পক্ষে- 
বিপক্ষে পাঠের জন্ত পুস্তক অন্থমোদন করার সময় তার অন্ততূক্ত করলেন 
মারাট ফাসম্ম মামলায় অভিযুক্ত মুজফফর অহ্‌মদ প্রমুখের «বিবৃতি' | সময়টা 
১৯৩২ | ছাত্ররা নিশ্চয়ই চমকে উঠেছিল। প্র মামলার কথ! অরকারী 
কলেজের ক্লাসে উঠলে তাদের চমকাবারই কথা। 

এ মামলার কথা তখন সাধারণভাবে এক আলোচ্য বিষয় । ৩1৪ বসব ধরে 
এ মামলার কথা সংবাপ্ত্রে মানুষ দেখেছে । এই মাধপার বিবরণে প্রধানত: 
আসামীদেরই উক্তিই যেন চারদিকের আশাহত অৰ্স্থার মধ্যে একটা আলোর 
ছটা! এনে দ্রিয়েছিল। জেল, যন্ত্রণা, নিপীড়ন আসামী(দর ভাগ্যে চলছিল 
নিদারুণভাবে। তার জন্য ব্যথা, বেদনা, সহানভূতি, ক্ষোভ বট ছিল। তবু 
অসহযোগ আন্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্বের ব্যথতা, ভেদ-বিতেদ ও স শ্রদায়িকতার 
বলুষতায় জর্জরিত ভারতে আশাহীনতার শ্বাসরৌধকারী অবস্থায় এই মামলার 
বিবরণ যেন এক মনা মধুর বাতাস সঞ্চারণ করে নবীন জীবনের স্ছচনা করছিল। 

সত্যি কথ! বলতে এর মুচনা হয়েছিল আগেই” _যদ্দিচ ইংরাজের নিম্পেষণ 
৪ শোষকশ্রেণীর সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ অতিক্রম ক'রে তার প্রচার সাধারণ 
মাঞ্ছযের মধ্যে ছডিয্ে যেতে বিলম্ব ঘটেছিল । 

পটভূমিকাটা। ম্মরণ করা তাল। ১৯২০-১২ সালে ইংরাজের বিরুদ্ধে 
আন্দোলনে বুর্জেয়। নেতৃত্ব তার কর্মসুচী জে;' ক'রে সীমিত ক'রে বাখল। 
আন্দোলন যখন নীম! অতিক্রম করতে চাইল জোর ক'রে তারা ভাটার টান 
দিল। রূপ হতে রূপাস্তরে প্রবাহমুখী আন্দোলনের প্রবল মোতমুখে তারের 
নির্দেশিত কর্পন্থা বাধ! দিল। আন্দোলনের তরঙ্গ প্রসারের নঙ্গে সঙ্গে দেখা 
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দিয়েছিল গেলায় জেলায় প্রধান প্রধান কেন্ত কথাগ্রস' ও খিলাফত 
কর্মীদের কর্মকেন্দ্র, রাজনৈতিক অফিস, গ্রভৃতি। হতাশার সার হয়ে পড়ল 
এই লব অফিসে অফিসে । কর্মীরা মৃথ চাওয়া চাওয়ি ক'রে ছিজ:স! 
করেছেন-- অতঃপর? অতঃকিম? ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে হ্বরাঁজ আসার 
প্রতিশ্ররতি দিয়েছিলেন নেতা মহাত্মা গান্ধী। আন্দোলন এক রূপে না 
হয়ে ছলে! আর এক রূপে, চড়ার মুখে তিনি দিলেন তাকে স্তব্ধ করার ঘোঁধণ।। 
বিভ্রান্ত কম্ীর্দের মুখে এ একটি প্রশ্ন_অগ্তঃপর ! খদ্দরের থান, চরখা-_ 
। এগুলে। সব নিজেদের ছাড়িয়ে একটা কি যেন অর্থ ধরে চলছিল এতদিন 
বারই কাছে । প্রথমে যখন এর আবির্ভাব হয়েছিল তখন এরাই যেন সাম্রাজ্য 
বাদ্দের বিরুদ্ধে শানিত তরবারি । সত্যি বটে, তে ধার কেটে গিয়েছিল। 
ব্যাপকভাবে যুবক আর জনসাধারণের মধ্যে সে রোমাঞ্চ অ'র ছিল-না! তাই 
ত্ার। পথ খুঁজছিলেন। কিন্ত তবু এতদ্দিন তো ওগুলো একট! অবলম্বন ছিল। 
আজ ইতস্তত ছড়ানো! এই পদার্থগুলি অলীক অর্থ হারিয়ে যেন প্রকৃত ব্যকঙ্ষের 
বন্ধ বলে মনে হচ্ছিল। সবাই তখন ভাবিত। যারা শ্বরাজ এনে, ক্রজীরাতৃল 
আরবকে ( আরব উপদ্বীপকে ) ইংরাজের দ্খলমুজ ক'রে পৃণ্যভূমি বযতুল 
মোকাদ্ছাপ ( জেরুসালেম ) থেকে ইংরাজকে হটিয়ে তবে ঘরে ফিরব ঠিক 
করেছিল, তারা এখন .ঘরে ফিরবে কোন মুখে? গ্রামের ও পাড়ার বাস্তববাদী 
মানুষ যারা বিজ্ঞের মত মাথা ছুলিয়ে অবজ্ঞার হাসি হেসে ঘরছাড়া এই মত্ত 
মান্্বগুলোকে ব্যক্ত ক'রে বলেছিল “অসম্ভব, অপস্ভব) “মিথ্যা মী চকার পিছনে 
ছোটা” এখন তাদের দ্বিকে চোখ তুলে তাকাবে কি করে? কংগ্রেস ও 
খিলাফতের সভায় স্বপ্পবিত্ত বা! বিত্তহীন ঘরের মেয়ের! অবিশ্ব।সী ছু'একজনের 
নিষেধ সত্বেও সামান্ত পুঁজি লোনাচান্দি দান ক'রে আভরণহীন হয়েছিলেন। 
গছনার জন্ক না! হোক? শুধু উক্ত বা অঙুক্ক বিদ্রপের মুখে মেই নিরাতরণাদ্দের 
সাত্বনা আজ কোথায়? যার! স্কুল কলেজ ছেড়ে, জীবিকার উপার চাকরী ঝাকরী 
ছেড়ে কপর্দক হয়ে পথে নেমেছিল দেশের সর্বে তম মঙ্গলের আদর্শে, তাদের আজ 
তরস। কোথায়? আদর্শের জন্য, লক্ষ্যের জন্ত মাচ্ছষ সব ত্যাগ করতে পারে। 
কিন্ত সব ত্যাগের পত্র সেই আধর্শ, সেই লক্ষ্য--সবই যদি তার কাছ থেকে 
কেড়ে নেওয়। হয়, সে-নগ্নতার দন্ত অণহ। ১৯২৮ সালের কংগ্রেসে গান্ধীজীর 
“ভোমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলতে গিয়ে 
কমিউনিস্ট বক্তা বলেছিলেন যে, দেশের হাজার হাজার যুবককে বুর্োয়ার! 


এ, 


লক্ষ্যবস্ত থেকে ঝঞ্চিত ক'রে ভিখারী করেছে। তিনি যে কি ব্যথায় এ কথা 
বলেছিলেন, তখনকার অবস্থা ধারা জানেন তীর! সহজেই অনুমান করতে 
পারেন। উদ্ভোগী কমণদের ঘরে ঘরে পড়ল ব্যর্থত; ও হতাশার একট! ছায়।। 
ইতোমধ্যে নজরুলের ভাষায় “কামাল তু নে কামাল কিয়! ভা” খিলাফতপন্থীদবের 
সেই শেষ অবলম্বন শেষ ক'রে দিলেন কামালপাশা। খলিফার আসন দিলেন 
উচ্ছেদ ক'রে। তুর্কাঁ হলো সাধারণতত্ত্র। (অবশ্ট খিঃফড কষিটিকে 
অনেকদিন জিইয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। ) 

ধার] যাচাই করতে পাঁরপেন তীর দেখগেন, তারা যতট! ম্বাদর্শ 
কল্পনা মনের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন কংগ্রেসের ঘোধিত পতি ও লক্ষ্যে তাএ 
অবলগ্ন অতিশয় সামান্ত । ধরুন. কংগ্রেসের নতুন গঠনতস্ত্রের লক্ষ্য বলা 
হয়েছিল নম্বাজ'। বাংলার জাগ্রত জনম্ঙকে সন্তুষ্ট করার জন্য বাংলার 
নেতাদ্ধের "রফ থেকে সামান্ত একটু সংশোধন প্রস্তাব কর হুলো। গয়! 
কংগ্রেসে দেশবন্ধ প্রস্তাব করণেন, "গণতান্ত্রিক শবটা যোগ কর হোক, 
“গণতান্ত্রিক স্বরাজ” বলা হোক । গান্ধীজী ওবু৭ গ্রহণ করণেন না। এই সামন্ত 
সংশোধনীও পরাঞ্জিত হলো । আর “শ্বাধীণতা, তো। অসহযোগ আন্দোলনের 
দ্াবিই ছিলনা । 

পরাধীনতার গ্লানি ও মুক্তির আকাঙ্কা, ধৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের প্রশ্ন 
শোৌধিত শ্রমিক, মধ্যবিত্তকে মধিত করেছিল । এর সঙ্গে ছিল ধয় 
লঞ্ছনাবোধ। কিন্তু বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ ধর্মেন্োরদনাকেই প্রধান অবলম্বন 
করেছিল! ১৮৫৭ সালে সাম্রাঙ্গযবাদ কর্তৃক ধর্মীয় ০€ন1 .,পলক্ষ মাত্র ংয়ে 
বিরাট রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হলে! । কিন্তু ১৯২*-২১ এব আন্দোলনকে 
বুর্জায়।৷ নেতৃত্ব ধর্মশৃঙ্খলে বেঁধে রাখার চেষ্টা করলেন। ধর্মের আচ্ছঙ্গতাকে 
ছাড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদ্ব-বিরোধী মুক্ত প্রাঙ্গনে আসছিল সংগ্রামের ত্বাভাবিক গতি, 
সাধারণ মান্ষের শ্বাভাবিক মনোভাব | কিন্তু বুর্জোয়া! নেতৃত্ব এর অচেতন 
প্রতিরোধ করেছিলেন অছিংসার নামে; আর তারা “হিন্দু” “মুঘলিম' প্রভৃতি 
ধর্মের আবেদনে ছুর্বার ন্রেংতকে বিক্ষিপ্ত করার চেঃ] করছিলেন । ধর্মের ধ্জ! 
তুলে ধরায় খাঁটি, ভেঞ্গাল, দব বকচ্ে স্বামীজী-মৌলবী-মৌগানার ভিড় 
হয়েছিল বেশ। সংগ্রামের মধ্য অনেক সাধারণ মানুষ আন্দোলনে অংশ 
গণের মাধামে অসাধারণে পরিণত হয়েছিলেন । পথ অভাবে এঁরা আবার 
সংসারের সাধারণ পথে বুদ্বুদের মত মিলিয়ে গেলেন । ধর্মধ্বজাধারীরা, ঘার। 
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“আন্দোলনের সময দ্বেবতা হয়ে”, আবিভূত হয়েছিলেন, টার! ইংরাজের 
আশীর্বাদে উপদেবতায় পরিণত হলেন। মসজিদের সামনে বাজনার প্রতিরোধ 
বা গো-হত্যার প্রতিরোধের মধ্য দিয়া হিন্দু মিশন ও মুসলিম মিশন, 'তানজিম 
প্রভৃতি উতৎ্কট সাম্প্রদায়িক অ'ন্দোলন সাত্রাঙ্গ্যবাদের আশ্রয়ে মাথা চেড়ে ট্ঠল। 
অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউয়ে ধর্মীয় চিন্তার ধারায় উত্তোলিত স্বামীজী, 
ষৌলবীর দল তাদের উপজীবিকা পেল। প্রহিক্রিয়াণীল বুর্জোয়া ও 
জমিদারর। ক্ারতের রাজনীতিকে এক পক্ষিল আবর্তে প্রবেশ করালে! । 
১৯২৬ সালে সারা ভারতে দাঙ্গা! দেখা দিল আর আকাশে বাতাসে ছড়িসে 
পড়ল সাম্প্রদায়িক প্রচারের কলুষতা। 

কিন্তূ ব্যর্থতা সত্বেও অনেক দৃঢ়প্রতিজ মানুষ দেশের মুক্তিকামনার পণ 
ধুছিল। ধারা টেরোরিজ.মের পথকে ধরে থাকলেন বা বেছে নিলেন, তীদের 
কণা এখানে থাক | তাদের সাআআজ্যবাদবিরোধিতা, আত্মত্যাগ ও বীরত্ব যতই 
প্রশংসনীয় হোক, জনসাধারণের প্রতি তাদের কোনও আবেধন ছিল ন' বরং 
অবজ্ঞ! ছিল। বুর্জোয়া চিন্তা, এমন কি সামস্ততান্ত্রিক টিস্তাধারার প্রভাব এঁর! 
সম্পূর্ণ অতিক্রম করে উঠতে পাঁরেননি। ফলে জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় নিধিশেষে 
অন-জমায়েড ও গণআন্দোলন নেতৃত্ব দানের জন্ত যে সংস্কারমুন্ততা। বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান ও মানসিকতার প্রয়োজন তা তাদের ছিল না। উপযোগী নেতৃত্ব 
তখন তৈরী হচ্ছিল কৃষিউনিস্ট আন্দোলন ও শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের 
মধ্য দিয়েই । 

১৯১৭ সালের বিপ্লবের ডাক এসে পৌছেছিল এদেশে । ১৮৪৮ পালে থে 
ভূতের আবির্ভাবে ইউরোপের রাজারাজড়া, ধনিক-বনিক আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল 
বলে 'কমিউনিন্ট ইন্তাহারে' উল্লেখ আছে, তা এসে পৌছেছিল এশিয়ার মাটিতে, 
তারতের মাটিতে । শত সহন্ন বাধা সত্বেও এক একটি দৃঢ় পদক্ষেপে তা এগিয়ে 
চলেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, ওয়ার্কার্স এযাণ্ড পেজ্যা্টস পার্টির 
প্রতিষ্ঠা, সংগঠন ও প্রদার, বিভিন্ন এলাকায় রুষক আন্দোলন, ইতোপূর্বের 
কমিউনিস্ট ষড়যক্্ মামলা, ১৯২৭-২৮ এর বিরাট শ্রমিক আন্দোলন, সংগঠন ও 
পংগ্রাম--সবই তার স্বাক্ষর । এ সব জীবনের সুচনা করেছিল, কৃষক শ্রমিকের 
বাইরেও বেশ কিছু মানছষের মনে আলোড়ন তৃষ্রি বরেছিল। যার ফলে লক্ষ্য 
হিসাবে *ম্বাধীনভার' দ্বাবী উপস্থিত করার পক্ষে জোঁরদীর আন্দোলন গতি 
হলো । গণতন্বের দাবি, রুষক-শ্রথিকের দাবি ইনটেলিজেন্দির়! মহলেও দাড়া 
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পেতে লাগল | এর ধাক্কায় বুর্জোয়। রাজনীতিকরাও ভাষা বদলাবার প্রয়োজন 
বুঝতে লাগল এবং উত্তরোত্তর গণতন্ত্রের বুলি আগড়ানো শুরু করল । 

ওয়াকিবহাল মান্থষ কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তির 
পয়িচয় পেলেন ১৯২৮ সালের লাইমন কমিশন বয়কটের পূর্ণ সাফল্যে । 
গ্ারও শক্তির পরিচয় পাওয়। গেল সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাষে বর্জোয়া 
নতিশ্বীকার নমনীয়তার প্রতিবাদে ও পূর্ণ শ্বাধীনতার দাবিতে ১৯২৮ সালে 
কলিকতায় অন্তঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্যানডেলে ঘখন কঘিউনিস্ট- 
দের নেতৃত্বে বিরাট শ্রমিক সমাবেশ হলে । 

কিন্তু এত সত্বেও একদিকে বুর্জোয়া সংবাদপত্রের কলুষ কোলাহল এবং 
অগ্চদিকে সাম্রাজ্যবাদের নিম্পেষণ-যস্ত্র অতিক্রম্ম ক'রে নব্জীবনের বাণী তখন গু 
স্যাপকভাবে ছড়াতে পারেনি । 


ববি সহায় বললে বলা যায় তখন-_ 
ক্রুদ্ধ রোষে রুদ্ধ ব্যথায় ফোপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী 
মাতালদের এ ভাটিশালার় নটিনী আজ বীণাঁপানি ! 
জাতির পরাণ সিন্ধু মি" স্বার্থলোভী পিশীচ যারা, 
স্থ্ধার পানর লক্ষী লাভের করতেছে ভাগ বাটোয়ার!। 


রে অগ্রদূত, তরুণ মনের গহন বনের রে সন্ধানী 
আনিস খবর কোথায় আমার ষুগাস্তর্র খড়াপাণি।" 


১৯২৯ সালের মার্চ মাসে মীরাট মামলায় অভিযুক্তদের গ্রপ্ধার ভারতের 
বি্প্রবী শক্তিকে একটা বড় অ'ঘাত করল । কিন্তু এই আঘাতের মধ্যেও একটা 
ঝড় কাজ হলো। বুর্জোয়! নেতৃত্বের ধানাইপানাই নয়, “ভারত সম্াটকে উচ্ছেদ 
করার” প্রক্কত সংগঠন গড়ে উঠেছে, শ্রমিক-কৃষক বিপ্রবের বীজ অস্কুরিত ও 
সার! ভারতব্যাপী শাখা-প্রসারিত হয়েছে--এই সংবাদ অনবহিত যাচ্ুষের 
কাছেও পৌছে গেল। ২১শে মার্৮--সকালের পত্রিক1 একসঙ্গে জড়িৎগতিতে 
ভারতের কোণে কোঁণে কবি বণিত 'যুগাস্তরের খড়াপাি'র কথাই মেন ঘোষণা 
করল । 

স্বভাবতই মামলার বিষয় জানাবার জন্ত দেশের লোক উম্মুখ হয়ে ছিলেন। 
তাদের রাজনৈতিক কৌতুছল জাগরিত হয়েছিল-_কমিউনিজযম় কি? 
কমিউনিস্ট কারা? এ কি বিচিত্র মতবাদ ঘার অবলম্বনকাবীদের ষধ্যে জাছে 


৪৭ 


জাঁতিবর্ণ নিবিশেষে নানান দেশের মানুষ, এমন কি শাসক ইত্রাঁজের দেশের 
মানুষও যাতে এসে আসামী হয়েছে ! 

হুতরাং অভিযুক্ত কমিউনিস্ট বন্দীদের বিবৃতি প্রকাশ বিরাট এক বাঁজ- 
নৈতিক ঘটন' হয়ে গেল এবং তাতে দেশের এক বড় প্রয়োজন সাধিত হলো। 
মীরাট মামল' ও এ বিবৃতি রাজনীতিতে আগ্রহণীল দেশের মাচুষকে 
কমিউনিজমের অকর্ষণের এক দীপবন্তিক! হয়ে ঈ্লাড়াল। বস্তত আঁজকেনু 
দিনে ধীর] কাঁমউনিস্ট পার্টির নেতা, মীরাট বিবৃতিই তাদের অনেকের প্রথম 
শিক্ষা! সোপান। 

উল্লিখিত পুগ্তকের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় মু্ফফ,র আহমদ বলেছেন *.*'জেল 
হাজতে দেখা হলে আমি ডাঃ অধিকারীকে বললাম, সরকারের প্রস্ততি দেখে 
মনে হচ্ছে দীর্ঘদিনেয় কারাদণ্ড অবশ্থভভাবী । রাজনৈতিক বিবৃতি দিয়ে দেওয়ানী 
আদালতকে আমর] বাজনৈতিক প্রচারের মঞ্চে পরিণত্ত করি না কেন 1." 
ডাক্তার অধিকারী রাজী হলেন।” ভারতের ইতিহাসে এবং ভারতে কমিউনিস্ট 
পার্টির প্রচ'র সংগঠনে শ্রদ্ধেযর মুজফফর তআছঅদে- এই দরদ, তখনকার 
নেতৃবৃন্দের এই দিদ্ধাস্ত এবং শেষে সিন্ধস্ত অন্তযায়ী বিবৃশ্্দিন এক যুগান্তকারী 
ঘটনা । 

১৯২৪ এর কমিউনিস্ট বড়যন্ত্র মামলা ও তখনশ্ার দেশের অবস্থা স্মরণ ক'রে 
মুজফ.র আহমদ বলেছেন-_'*১৯২৯, ১৯১৪ নয় | শুরুতে কমিউনিস্ট দল ছিল 
ছোট্ট। কিন্তু উদ্যোগের ফলে চতুর্দিকে তাদের প্রসার ঘটছিল। তিনি ১৯২৭- 
২৮ সালে ট্রেড ইউনিয়নের অভূতপূর্ব অগ্রগতির কথা, কমিউনিস্ট নেতৃত্বের 
বোদ্বাই-এর প্রল্গি্ধ গিনলনগ ক*ণগর ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠ' প্রভৃতির উল্লেখ 
করেছেন। তিনি বলক্গেন £ “বুটিশ গভতননেপ্ট এ সবের জন্য বেশ বিব্রত ও 
হতবুদ্ধি বোধ করছিলেন ।” 

বস্তত সমসাঁমষিক ঘটনায় দেখা! যায় যে, দেশী বিদেশী মাপিক ও শিল্পপতিরা 
কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিভ শ্রমিক আন্দোলনের প্রসারে বেশ রুষ্ট হচ্ছিল 
এবং একযোগে আক্রমণের চেষ্ট! করছিল । ২২শে ডিসেম্বর (১৯২৮২ “বাস্বাই-এর 
মিল মালিক ও ব্যবপাম়ীগণ গভনরের নিকট ডেপুটেশন স্মারকলিপি পেশ' 
করে শ্রমিকের সয়েম্তা করার জন্য আবেদন করলেন। ইউরোপীয় 
এসোসিয়েশন তাদের বাৎনবিক ভোজসভায় অনুরূপ ভাবে প্রধান অতি 
ভাইসরয়কে আবেদন করেছিল । ( অস্বতবাঞ্জার পত্রিক', এপ্রিল :৮১ ১৯২৮)। 


৮ 


শেষ পর্ধস্ত হলে! ক্িদ্ত বিপরীত । কমরেড মুজফফ,ব্র ঠিকই বলেছেন : “মীরাট 
ষড়যন্ত্র মামলা! তারত গভনমেপ্টের একট। পরাজয় এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির 
একট] জয়ে পরিণত হলো । ঘে ভাবে কমিউনিস্টরা1 আদালত থেকে গভর্নমেণ্টের 
খরচে তাদের মত্তব্দ প্রচার কলল, ইতিহাদে তার অন্গরূপ নিপর্শন নাই বললেই 
হয়। বাস্তব শ্বান্দোগনের ক্ষেত্র থেকে তাদেব অপপারণ শূন্যতা সি কর! দূরের 
কথা উল্টেভাবে তার বদলে কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রচার মাধ্যমে দুঢ় ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠ। কপার সুযোগ হ্থষ্টি চরে দিল। আ'দাল্ত থেকে কমিউন্নস্ট আসামীর! 
য প্রচার বলেন তাতে সন্ত্রসবাদী আন্দৌশলের লতাদের মধ্যে চিন্তাধারার 
পুনধিচার শুরু হলো! এবং ত্রিশ দশক খ্ব হওয়াব পূর্বেই তার] গ্রচুর সংখ্যায় 
কখিউনিস্ট পার্টিতে ঘোগদান করলে” ৮ অন্ত কারণ বাদ দিলেও গুধু এইরূপ 
এতিহামিক কারণেই এই পুস্তক যুদ্রণের প্রয়োজন ছিল! 

কিন্ত, পাঠক দেখবেন শুধু এতিহ'সিক দপিশ হিসাবেই এ বিবাঁ'র মূল্য 
7 (এই জন্কই ওগাড়ন় আমার জানা একটা সত ঘটন! উলল্খ ক'রে এই 
০্খো শুরু করে'ছ)। হার্কস্থাদ্দের একটা সামগ্রিক পরিচয় এই বিবৃতিতে 
আছে। উপরম্ত ভারতে তাঁর প্রয়োগক্ষেত্রে তখনকার কালে কমিউনিস্টর! 
যা] সমাধান হিসাবে ভেবেছিলেন তারও পরিচয় আছে । ভারতে মার্কপীয় তত্বের' 
পরিচয়ের জন্য আও এই পুস্তক কার্ধকরী। এই কারণেও এই মুদ্রণ 
উপযোগী হয়েছে । 

পুস্তক পাঠে একটা জিনিষে আশ্চর্য চতে তয়। মা? কয়েক বৎনর 
অনুগীলন ও মগ্গধাবনে চিস্তাধারায় কতট! স্বচ্ছতা] আয়ত্ত হয়েছিল দেখলে 
অবাক লাগে। বস্তত আজকে আমরা কমিউনিস্টর! যে স্বচ্ছতা দাবি কৰি 
তা সোজাম্রজি এই প্রারস্তের ত্বচ্ছতার উত্তরাধিকারী । পরিফার বোঝ যায় 
মাঝে যে ঘে!লাটে চিন্ত(ধারার আমদানি হয়েছিল তা বছিরাগত এবং "ভারতের 
কমিউনিস্ট এ তহ্থের বাইরে । ইতিহাসের কাল সম্বন্ধে ডিলাইল বান স্‌-এর 
একট! স্থপরচিত উক্তি স্মরণে পড়ে । এ 09 006 8190160 আ10100 35 
0906 70006188100. 16 45 11)6 100601659] 13101 18 81001620, এই 
বিবৃতি পাঠ করলে ভারতের কমিউ নস্ট পার্টির ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এই উক্তি 
প্রযোজ্য মনে হবে। 

উপরোক্ত ছাড়াও বিবৃতির একটা বড় মূল্য হচ্ছে বিংশ দশকে ভারতে 
সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও আন্দোলনের ইতিাল ও পরিচয়, এক দিকে" 
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গান্ধীজী তথ! বুর্জোয়া নেতৃত্বের সমালোচনা এবং অন্যদিকে নবউদ্ধিত কমিউনিস্ট 
ও শ্রমিক নেতৃত্ব কতকি ঘটনাবলী নৃতূত সস্তার মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বি্গেষণ 
এবং সক্রিয় হস্তক্ষেপের বিবরণ । দৃষ্টাস্ত স্ব্ূপ অনহযোগ আন্দোলন এবং আইন 
অমান্ত আন্দোলন গ্রভৃতিতে গান্ধীজী ও বুর্জায়া নেতৃত্বের ভূমিকা বেশ ভাল 
করেই বিক্রধণ করা হয়েছে। আজকের যুবকদের পক্ষে এ সবের পাঠ ও 
অন্ধাবন বিশেষভাবে প্রয়োজন । 

পুস্তকটির ধিবুতিটি-__একটি পুর] পুগ্ভকই-_আট খণ্ডে প্রকাশ কর! হয়েছে। 

থম খণ্ডে ভূমিকা ছিসাবে দেওয়া! হয়েছে-__-“আমাদের সমাজ সন্বন্ধীয় 
সতবাদ'-_এই শিরোনাষায় মার্কসবাদের চুদ্ক মতো পরিচয়, প্রসঙ্গত ভারতী 
বিপ্লব ষে অনিবাধ এ বলে নেওয়ার এবং ব্যাখ্যা করার স্থযোগ নেওয়। হয়েছে । 
দ্বিতীয় অংশের শিরোনামা 'ধনতগ্রত। ইতিহাসে মানবসমাজের বিবর্তনের 
পরিচয় দেওয়। হয়েছে । আজকের দিনে অনেককে এই আলোচনা আকর্ষণ 
রুরবে। পুম্বকের একটি উদ্ধৃতি হলো, “এটা বুঝতে হুবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
বিপ্রবের করণীয় যে বুর্জোয়াকেই করতে হুবে কিংবা! তাদের শাসনে হ'তেই হবে 
এমন নয় ।"".একটা সন্তোষজনক ক্ষমতা পেলে তার! প্র'তক্রিয়াশীল হয়ে যায়.. 
এই 'ভাবে বুঝে নিতে হুবে বুর্জোয়া! গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনেক কাজ সম্পন্ন করার 
ভার সর্বহারা কতৃক ক্ষমতা দখলের পর সম্পাদন করার জন্য পড়ে থাকবে। 
ধন্তঙ্্র সম্বন্ধে মার্কসের বিষ্লেষণ ও লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে বক্তব্য রেখে 
প্রথম যুদ্ধ ও যুছ্ছোততর অবস্থা পর্বস্ত ঘটনাবলীর আলোচনা কর! হয়েছে। 
প্রসঙ্গত যুদ্ধ ও শাস্তির প্রশ্ন ও সাম্রাজ্যবাদের সদ্দে যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক 
আলোচনা! কর! হয়েছে এবং সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ ক'রে 
ব্যাখা করা হয়েছে । ক্ষয়িফু। ধনতঙ্ত্রের ক্ষয় ও শেষ পরিণতির বর্ণনা কর! 
হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে ১৯১৭ সালের বিপ্লব ও রুশ দেশে সমাজতস্ত্ের গ্রতিষ্ঠ। 
"প্রভৃতির আলোচন! কর! হয়েছে। 

চতুথ খণ্ডের শিরোনাম! “'জাতীক্ঘ বিপ্লব” । এই সুত্রেই *বিপ্রব সম্পর্কে 
ভারতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা” আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে বৃটিশ 
শাসনকে বৈপ্রবিক পথে উদ্টিয়ে দেওয়া! এরা চাইবে না। “বুর্জোয়া! কি 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 'কমপ্রোমাইজ করতে পারে? সমবণুতায় আসতে 
পারে?” এই শিরোনাষায় চিত্বাবর্ষক একটি পরিচ্ছেদ আছে। অআ্িশ 
ষ্বশকের গোড়ায় কাঠগড়ায় দাড়িয়ে কমিউনিস্ট নেতার। যা বলেছিলেন, 
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যুহ্ছ পর্ধস্ত ভার বান্তব সতা অক্ষরে অক্ষরে গ্রাণিত হয়েছিল। (স্বভাবতই 
বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা এখন ঘে পরিবর্তন সম্বন্ধে পরিচিত হয়েছি তার 
উল্লেখ থাকতে পারে না এবং নাই।) ব্সহযোগের হুফার সত্বেও এবং 
ইতরাজের দেওয়া! গঠনতঙ্র অগ্রাহথ করার হুমকি দেখিয়েও ভারতের বুর্জোয়া 
নেতৃত্ব ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতায় মন্্রীত্ব গ্রহণ করপেন। পরে আবার দেই 
নতি ম্বীকারে আসল কিছু আদায় করতে বিফল হলেন । শেষে আবার ম্্ীত্ব 
ছাড়তে এবং ইংরাজের সঙ্গে ঠোকাঠুকিতে আসতে বাধ্য হলেন-_-পরবর্তীকালের 
এ সব ঘটনার নির্দেশ আশ্চর্যজনক ভাবে তাদের ভবিস্তৎ্ব।ণীতে ফুটে উঠে 
ছিল। যুদ্ধ পূর্ব অবস্থার বিবেচনায় তার বলেছেন যেহেতু সাআজ্যবাধ আসল 
কিছুই ছাড়তে প্রস্তুত নয় সেহেতু বাস্তব ক্ষেত্রে সঝাওতা হবার কোনও ঠই 
নাই। তবুও একৰার আলোচনা ক'রে দেখেছেন--] 25 070 আ1)116 0০ 
৪৫৪”_যর্দি কোনও মতে স্থায়ী কমগ্রোষাইজ হয়, কী অবস্থায় হতে পারে? 
ভারতে *-ভ্রহ্থ্যবাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় থাকবে.' বৃটিশ মূলধনের 
বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা চলবে না ।."'দেশের জনসাধারণের শোষণ চলতে 
খাকবে।'"'” 

পঞ্চম খণ্ডে কৃষি ও কৃষকের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে । এই প্রস্বকে 
ধুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সতেরটি পরিচ্ছেদে দীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচন" 
করা হয়েছে । সাধারণভাবে কৃষকের দারিদ্রা এবং সাম্'জাবানদী শোষণ 
ছাড়। জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলের ক্রিয়াকাণ্ডের বর্ণনা! আছে। 
ধনতঙ্কের অস্প্রবেশ, কৃষির সংকট, উনবিংশ শতাববীর কষক জং খান প্রভৃতির 
পরিচয় দেওয়া হয়েছে । সাম্রাজ্যবাদ ঘে রুধিসঙ্কট সমাধান করতে পারবে না 
বরং লঙ্কট আরও গতীরে যাবে সে বিষয় আলোচনার পর বুর্জোয়াজীর সঙ্গে 
কৃষকের সম্পর্ক এবং এই প্রশ্নে বুর্জোয়াজীর দৃষ্টিতঙ্গির বিষয় অবতারণা কর 
হয়েছে। কমিউনিস্ট ইণ্টারন্তাশনালের ষষ্ট কংগ্রেণের উপনিবেশ নংক্রান্ত 
থিসিস থেকে নিম্নের উদ্ধৃতি উদ্ধৃত ক'রে সমর্থন কর] হয়েছে : “..বুর্জোয়াজীর 
আস্ত স্বার্থ জযিদারীর সঙ্গে এমন ভাবেই জড়িত ''যে এর] শুধু কৃষিবিপবের 
বিরুদ্ধে যায় তা নয়, যে কোনও চুড়াস্ত ধরনের সংস্কারের ওর! বিরুদ্ধে যায় -..।” 
তারতের ঘটনা থেকে একে চিজ্রিত করা হয়েছে । জমিঘারদের প্রতি বুর্জোয়। 
মনোভাবের নিদর্শন হিসাবে রষেশ চন্দ্র দত্তের ইতিহাসে লেখক কর্তৃক 
জমিদারদের উচ্ছৃমিত প্রধংসার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। ১৯১৯ ২* সালেই 
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' দেশের জনসাধারণ ও কৃষকের প্রা বুর্জোয়াজী আন্দোলনের ডাক দ্বিল। “নো 
ট্যাক্স” আন্দোলনের কথা ছলো। ““""'রায়তওয়ারী এলাকাতে (দমগ্র কষকশ্রেণী 
টাক বন্ধ আন্দোলনে এগিয়ে গেল। অধোধ্যা ও আগ্রার জমিদারী এলাক। 
গুলিতে কৃধকর! শ্বতস্ফুর্ত ভাবে জমিদারধের বিরুদ্ধ উঠে পড়স। এখানেই 
আসন পরীক্ষ। (“এসিড টেস্ট”), আমল যাচাই এর ক্ষেত্রে উপস্থিত হল। কৃষকর। 
জমিদারদের বিরুদ্ধে উঠে পড়তেই, জাতীয়তাবাধীর1 তাদের সংগ্রামের গতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করল। 'আহন অমান্ত' প্রত্যাহার করা হলো । উথানে 
অংশগ্রহণক1ণে কৃষকদের সাআজ]বাদের গোলার পামনে নিক্ষেপ কর! হলো * |" 
“এর পর বিবৃতিতে কংগ্রেস ওয়াকিং ক'মটির বিখ্যাত বারদৌপী প্রস্তাব উদ্ধৃত 
করা হয়েছে। কংগ্রেপ ওয়াকিং কমিটি বলছেন: “কংগ্রেস ওয়, টিং 
কমিটি কংগ্রেস কর্মী এবং মধস্তন সংগঠনগুলিকে রায়তদের জানাবার দ্য 
শির্ধেশ দিচ্ছে যে থাঞ্জন। বন্ধ করা কংগ্রেসের প্রস্তাৰের বিরুদ্ধে এবং দেশের 
শ্বার্থের ক্ষত্তিকর। ওয়াকিং কথিটি জমিদা*গণকে হুনিশ্চিত বরে জানিয়ে 
দিচ্ছে যে কংগ্রেমের আন্দোলন তাদের আইনানুগ অধিকারের বিরুদ্ধে নয় এবং 
এমনকি ঘে ক্ষেত্রে রায়তদের বিক্ষোভ আছে সেক্ষেত্রেও ওয়াকিং কমিটির ইচ্ছা 
পারস্পরিক আলোচনা এবং সালিশীর মাধামে তার প্রতিবিধান কর! হোঁক।” 
বিবৃতিতে বলা হলো £ "এই প্রস্তাব কৃষি প্রশ্নে কংগ্রেসের দৃষ্টিতজি চুম্ব- 
কাকারে দিয়েছে ।...পরে দেখ! যাবে আইন সভায় যখনই প্রজান্থত্ বা মহাজনী 
খণ সম্বন্ধে কোণও আইনের প্রস্তাব বিধাননভাগুলিতে এসেছে কংগ্রেন জশিদার 
মহাজনদের যুক্তি ও ম্বার্থকেই সমথন বরেছে।-*:* বস্তত সমসাময়িক ঘটনার 
সঙ্গে ধারা অবহিত তারা জানেন, এই বাংলা দেশেই কংগ্রেস এবূপ সৰ আইনে 
ত্র ভাবেই জষিঘার ও মহাজনদের সষর্থন করেছে। বাংলাদেশের কংগ্রেসেই এই 
কলঙ্কময় অধ্যান্ব ১৯২৮ লালের কলকাতা কংগ্রেসের বিষয়নির্বাচনী সভাতেও 
উঠেছিল। উত্তর প্রদেশের একজন স্ন্ত বঙ্গণ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে 
কংগ্রেস পার্টি কর্তৃক বুটিশ গভনঘেণ্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জমিদারদের সমর্থন 
করবার আচরণকে আহ্ুানিকতাবে নিন্দা করার প্রস্তাব করেন। জে, এম. 
সেনগুধ উঠে জবাবে বললেন, তার। কংগ্রেস ওয়াফিং কমিটির আনুষ্ঠানিক 
সবর্থন নিয়েই এ কাজ করেছেন এবং জমিদারদের হাতছাড়। করতে চানন। 
বলেই করেছেন। (অমৃতবাদ্ার পব্জিকা, ডিসেম্বর ২৭১ ১৯২৮, গৃষ্ঠা, 
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গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত আলোচন! কর! হয়েছে, যার 
অনেক কিছুই আজকালকার তরুণদের জানা তো নাই, অন্তন্্ প্রাপ্যও নয়। 
'শেষে সমস্তা সমাধানে কমিউনিন্টদের নিজেদের বক্তব্য রাখ! হয়েছে। 

ষষ্ঠ থণ্ডে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোপন ও সংগঠন আলোচিত হয়েছে। 
সরকার পক্ষ থেকে দেখাবার চেষ্টা হয়েছিল যে ট্রেড ইউনিরন 
আন্দোলনের জন্য আঘনীমীদের অভিযুক্ত করা হুরনি এবং ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনকে আঘাত করা হয়নি, আঘাত করা হয়েছে শুধু ট্রেড 
ইউনিয়নে বহিরাগত” বিপ্লবীদের এবং কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিক এজেন্টদের । 
আসামী পক্ষ সাফপ্যের সঙ্গে সরকার পক্ষের আত্মপক্ষ সমর্থনের এই যুক্তিকে 
আঘাত করেন। বস্তত শ্রান্”৮ আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে 
আধাত করার ভন্যই ধে'ঠাদের -গ্রপ্তার ও কারাদণ্ডের চেষ্টা হচ্ছে *1সামা 
পক্ষ তাঁর একট্য প্রমাণ উপস্থিত করেন। ট্রেড ইউনিয়নের রিফশ্রিস্ট 
ব্যাথ)। ৩।£। অন্বীকার করেন এবং দেখান “জক্স হতেহ ট্রেড ইউনিয়ন 
একটি বিপ্লধা আন্দোলন--যান লক্গয থেকেছে শুধু ঙাঁর সংগঠনের সদস্যদের 
জীবনের মান উন্নয়ন নয়-_ধন্তত্ত্রেরে অবসান ও সমাজওঙ্জের প্রতিষ্ঠা ।” 
'বধ্ছিগত হওয়ার অভিযোগের উত্তরে বলা হঠ্ছে * .'যেটুকু সত্য এর মধ্যে 
আছে তার কারণ এই যে বুর্জোয়াজীদের প্রেনিত 'বছিরাগঙ্'দের কাজ চলেছে 
দীর্ঘ দিণ ধরে এবং সজোরে । ১৫ বদ পৃবে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর 
গণসংগঠন ও সংগ্রাম শুরু হওয়ার পণ্ন থেকে গ্রচুর সংখ্যায় বুর্জোয়া এজেন্ট 
এই আন্দোলনে প্রেরত হয়। এরা নানা রকষে: -ম্বতস্তর 'মানব 
হিতৈষা”, উদারনীতিক» [থওসফিস্ট, কংগ্রেসী, সাম্প্রদায়িকতাবানী এবং 
পুলিশ এজেপ্ট। এর আন্দোপনকে নানান রক্মের প্রতিবপ্রবী ধ্যান 
ধারণ। দিয়ে দূষিত (০০:1১) করছে। যাহ হোক, আমরা বলতে চাহ 
যদি 'আমর। বহিরাগত হই আমরাই একথাত্জ বহিরাগত নই ।*.” তার! 
জোরের সঙ্গে উপস্থিত করেন যে কিভনিস্ট পার্টি- শ্রামক আন্দোলনের 
বাছিবের গুভাব নয়। “কামডানস্ট পার্টি ট্রেড ইউনিয়নের নেঙ।' এ কথা 
বশে কমিউনিস্ট পার্টির শর্দে ট্রেড হউনিম্জনের সম্পর্ক এবং কি ভাৰে 
কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ট্রেড ইভানয়নে সঞ্চা*ত হয় তার ব্যাখ্যা করেন। 
লংস্কারবাদী ট্রেডইউনিরন আন্দোলনের সঙ্গে বপ্রবী ট্রেড হুউনিয়ন 
আন্দোলনের পাথক্য দেখানো হয়। সা” বিশ্বে এবং ভাএতে উভয়ের 
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লংঘাত দেখানে। হয় এবং বাস্তব কাধক্ষেজে সংক্কারবাদীরা কেমন, ভাবে ধনতঙ্ের 
বার্থ এবং বিপ্লবীর! শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত স্বার্থ রক্ষা! করার চেষ্টা করছেন, তাও 
দেখানো হয়। প্রায় ৫* গৃষ্ঠঠ ধরে ট্রেড ইউনিয়নের সামগ্রিক সমণ্ডা ও ভার 
সমাধান আলোচিত হয়েছে। 

সপ্তম খণ্ডে কমিউনিস্ট পার্টির ট্যাকটিস্‌ বা রণকৌশল সম্বদ্ধে বল। 
হয়েছে। ক্র্যাকশন, আশু দাবীর সংগ্রাম, জাতীয় বুর্জোয়াজী, ইউনাইটেড 
ফণ্টের কৌশ্প, গাদ্ধীবাদ, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ, গঠনতান্ত্রিক অগ্রগতি, 
বুর্জোয়াজীর «বৈপ্লবিক ভাব্ভঙ্গি, বৈপ্লবিক গণসংগ্রাম, সহিংস পন্থা" প্রভৃতি 
সম্পর্কে বিস্তারিত বল। হয়েছে । এর মধ্যে অনেকগুলি বিষয় এখনও 
আলোচিত হচ্ছে। “গঠনতান্ত্রিক অগ্রগচখ' শিরোনামার পরিচ্ছেদে গঠন- 
তান্্ক উপায়ে বিপ্রবের লক্ষ্য বস্ততে পৌছানে। সম্বদ্ধে বলা হয়েছে : প্এই 
প্রশ্নের ভারতে এখনই কোনও ব্যবহারিক গুরুত্ব নাই। কিন্তু শাসন সংস্কার 
ও ভোটক্ষমতা প্রসারের হবার] জনগণের মনে, এক়ন কি শ্রমিকশ্রেণীর মলে 
সংসদীয় ভাবধারার ভ্রান্ত ও অলক ধারণ। উৎনাব্রিত করার প্রচেষ্টা সম্ভব । 
আমাদের মত.*'এমন কি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পুর্ণতম বিকাশ ও লার্বজনীন 
ভোটাধিকার আছে এমন ক্ষেত্রেও শ্রমিব শ্রেণীর পক্ষে সংসদীয় পছ্ছতিতে 
' ক্ষমতা দখল ব৷ সমাজতন্ত্র গ্রতিষ্ঠ। অসম্ভব...” “কমিউনিস্ট রণকৌশলের' বিদ্ৃত 
আ৷লোচন৷ এই পরিচ্ছেদে .আছে। 

অষ্টম ও শেষ থণ্ডে, যে নব বিষয় অভিসন্ধিমূলক প্রচারের ফলে কমিউনিস্ট 
দুষ্টিভজি সম্দ্ধে বিভ্রাস্তি থাকে সেই সব কতকগুলি বিষয় আলোচন৷ করা 
হয়েছে। পরিবার, মেয়েদের অবস্থ, ব্যক্তি . হ্বাধীনতা, ধর্ম বুর্জোক্কা 
মর্যালিটি, রাজশক্তি, আইন, মীরাঁট ফড়ঘন্ত্র মামলায় নিদশিত বুর্জোয়। “ন্যায্য 
ব্যবহারের” (581 0:6৪00091)0র) নমুনা এবং শেষে উপসংহার দিয়ে বিবৃতি 
শেষ কর! হয়েছে। 

বলাবাহুল্য, শ্বাধীনতার পূর্বে, যুদ্ধের পূর্বে এমনকি ১৯৩৫ এর শাসন সংস্কারের 
পূর্বের লেখা এই বিবৃতির কিছু কিছু অংশ ম্বভাবতই এখন অগ্রযোজ্য হতে 
পারে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বরং সেক্কূপ অংশের ন্বয়তা, নগন্ত 
স্বল্পতাই আশ্চর্য লাগে! সাময়িক প্রয়োজন লেখা হলেও, এর স্থায়ী মুল্য 
আছে। বরাবরই এ পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করবে এবং রাজনৈতিক দিক দিয়েও 
এর প্রয়োজন এখনও অনেক । 


উভগ় বাংলায় দাঙ্গা কেন হয় 


কয়েকদিন ধরে বাংলার বুকে ভয়াবহ যে এক ঘটনা ঘটে গেল এখনও 
সে আগুনের রেশ নিঃশেষ হয়নি। উভয় বাংলার হাজার হাজার মানুষ 
জঘন্ততম নৃশংস আক্রমণে বাস্তচ্যুত--তার মধ্যে বেশ কিছু নংখ্যক নিহত ও 
আহত । 

১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর মাঝে মাঝে কিছু ঝড়-ঝাপটা আসলেও 
মোটামুটি শান্তি বজায় ছিল। এপ প্রচণ্ড আধাত (অতীত অপেক্ষা অনেক 
বেশী প্রচণ্ডতর ) পুনরায় আসতে পারে--একথা কেউ অনুমান করতে 
পারেনি । 

শান্তিপূর্ণভাবে অহিংস সগ্রাম ও তার ফলে স্বাধীনতা-_-এই ছিল বু্জায়া- 
শ্রেনীর পরিকল্পনা । কিন্তু তাদের ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্‌ 
মৃহুর্ভে ও চকে সজে এই ক্ষমতা হস্তাস্তরের মনল শব্খনাদকে ডুবিয়ে দিয়ে 
ভারতের আকাখ-বাতাস মথিত ক'রে উঠল আর্তের চীৎকার । অসহায় নারী- 
শিশু-বৃদ্ধের হত্যায় দেশের মাটি রক্তে ভিজে গেল; ভাবত মহাদেশের এক 
প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের আফগান সীম! পর্যন্ত গৃহ্ঘাহের ..ললিহান শিখা 
নূতন দিনের আলোর স্থান অধিকার করল। 

এ অবশ্ঠ সত্য ইংরেজকে রক্ত দিতে হলে! না। কলকাত। ও চাকায়, দিল্লী 
ও করাচীতে ইংরেজ সন্ভান সদর্পে পদচারণা করতে লাগল--একদিন যেষন 
তারা করেছিল-_-পলাশীর যুদ্ধের পর আর প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বা “সিপাহী 
নিস্ত্রোহে'র পরাজয়ের পর । 

শান্তিবাদ্দিতা ও রক্তহীনতার প্রত্িশ্রতি আকাশে মিলিয়ে গেল । তাকে 
প্রহসন ও ব্যঙ্গে রুপাস্তরিত করে ভারত ও শাকিস্তানের বুর্জোয়া শানকশ্রেণী 


পর সপ সপ শপ সপ আস সস 


বিঃ দ্রঃ _দাকা সম্পকিত এই অধ্যায়টি ১৯৬৪ সালের সাশ্প্রদধাক়িক সংঘর্ষের 
পরিপ্রেক্ষিতে সাগ্চাহিক দেশহিতৈষী পত্রিকার ( ১৯৬৪ সালের ১৪ই ২১শে ও 
২৮শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত ) জন্ত এ সময়েই লিখিত । 
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ভাদের কছর্ধতষ ও স্বগ্যতয রূপ প্রকাশ করল। ইংরেজের পরিতৈ সংখ্যালঘুর 
বক্কে তারা দ্বিখণ্ডিত পবিত্র ভারত-ভূমি রঞ্জিত করল। 

কিন্ত অপরাজেয় সাধারণ মানুষ যোড় ঘুরাল। নিজের অপকীত্তির 
অঘন্ততম প্রকাশে ও উদ্ভূত সমন্যায় ভীত ও অন্ত্রস্ত শাসকশ্রেণীকেও থষমকিয়ে 
দাড়াতে হল এবং শাস্তির পথের শ্থচনা করতে ছল । 

এই অবস্থায় ১৯৫* দালের নেহরু-লিয়াকত আলী চুক্তি তৈরী হল। চুক্তির 
বজব্য যাই হোক দাক্গা-হাঙ্গামা-উদবান্ত সমস্যা ভর্জরিত উভয় দেশের শান্তিকামী 
সাধারণ মানুষের শাস্তি কামনার মূর্ত প্রকাশ হিসাবে সেই সময় তা! দেখ! 
দ্িয়েছিল। আর এই অন্বর্থাতি বিভেদ কলুষের মধ্যেও উভয় দেশে 
দংখ্যালঘু নিধন বন্ধ করার এবং নিরস্ত্র নারী ও অনহায় শিশুর রক্তে রা 
অস্ত্র বরণের ঘোষণ1 হিসাবে এই চুক্তি সম্ঘধিত হয় এবং শাস্তির পথে আশ 
কার্ধকরী অশ্্র ছিনাবেই পরিগণিত হয়। | 

চুক্তির অব্যবহিত পূর্বে বুর্জোয়া নেতৃত্বের দেউলেপনা কোন্‌ পর্ধান্ে 
পৌঁছেছিল তা তাদের স্বীঞ্তিতেই বোঝা! যায়। *.. ভাগ্য ও কালচক্র ষে 
সময় আমাকে রাঁজনৈতিক জীবনে প্রবিষ্ট করিয়েছিল তখন থেকে আমি হে 
সব আদর্শের জন্ত দীড়িয়েছিলাম তা সবই মনে হল ম্লান হয়ে অবলুপ্তপ্রায 
হয়েছে । এরই জন্ত কি আমরা বৎসর বৎসর ধরে অধ্যবসায় করে গেছি? 
(লোকনভায় নেহরুর বক্তৃতা, এপ্রিল ১০১ ১৯৫০) *..মনে হল আমাদের 
নোঙ্গরের খুঁটি হারিয়েছি এবং অন্ধ ভবিষ্যতের দ্বিকে অদ্ষের মত হাতড়ে 
চলছি'*.৮ ( নেহুরু; রেডিও বক্তৃতা, এপ্রিল ১০, ১৯৫০ )। 

চুক্তি স্বাক্ষরের পর নেহরু বগলেন, “সৌভাগ্যবশত: আমরা পার হয়ে 
এসেছি :.*.* উতন্ন দেশের প্রবঞ্চিত সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করে লিয়াকত 
আলী বললেন : “আমি এই চুক্তিকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একট। 
নতুন পারম্পরিক বোঝাপড়ার অগ্রদূত বলে যনে করি"**” (পাক পার্লমেন্টে 
বক্তৃতা, এপ্রিল ১০৪ ১৯৫০ )। 

চুক্তির মধ্যে ফি ছিল? উভয় দেশের জনমত, শাস্তির প্রয়োজনীয়তা, 
অন্ধ নৃশংসতার বিপজ্জনক ফল সম্বন্ধে দেউলে বু্জায়! নেতৃত্বের চেতনালাত, 
--সব মিলিয়ে শান্তির পক্ষে চুক্তিটিকে বেশ কিছুটা শক্তিশানী অস্ত্র হিসাবেই 
পরিণত কর! হল । 

নহুলে চুক্তির ছন্ত্রগুলে! পড়লেই দেখা যাবে চুক্তির ষধ্যে এমন কিছু 
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'অস্তনিহিত (“বিল্ট-ইন' ) ব্যবস্থা নেই ঘা আপনি'আপনি কার্ধক্ষষ। চুক্তির 
কার্ধকরিতা নির্ভর করে শর্ত পালনে । এবং শর্তগুপোঁও এমন কিছু নয় হা 
পালনের জন্ত একট চুজির প্রয়োজন ছিল। শর্তগুলে! এমন ঘা ধে কোনও 
গত্য গতনমেন্টের যে কোনও দেশে যে কোন সময় অবস্তা করনীয়। নাগরিকের 
ধন-প্রাণ রক্ষার প্রচেষ্টা তো! যে কোনও সত্য সরকারের সাধারণ কর্তব্য বলেই 
বিবেচিত হয়। তেমনই নির্দোষ নারী-শিশুহত্যার জন্ত দ্ুদান ব্যবস্থাও 
নব সভ্য দেশের আইনেই আছে। একটি প্রখ্যাত জাতীয়তাবাধধী পত্রিকায় 
তৎকালীন সম্পাদকীয় স্যন্তে প্রানঙ্গিকভাবেই লেখা হল : “এই চুক্তি আদৌ 
প্রয়ো্ষন হল কেন? অপরাধ করলে অপরাধী ব্যক্তিদের যেশান্তি দেওয়। 
উচিত, এর জন্ত কি চুক্তির দরকার হয়? হৃত সম্পত্তি উদ্ধার ও লুন্টিত 
ষ্যক্তিকে প্রত্যর্পণ কি যে কোনও লত্য ঘেশের গভর্নমেপ্টের কর্তব্য নয়? 
নারী নিধাতনেঞ প্রতিকার ইত্যাদির জন্য কি একটা চুক্তি করতে হয়? 
গ্ররূপ এবং অন্যান্য অনুরূপ সামান্য সামান্য জিনিসের জন্য যে চুর 
প্রয়োজন হলো! এতেই বোঝা! যায় যে যেসব গভর্নমেন্ট দুই প্রধান- 
অন্্রীর স্বাক্ষরিত একপ চুক্তিতে অংশ গ্রহণকারী তাদের গঠনতন্ত্র, 
চেহারা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই একটা অত্যন্ত ফন্যাবনর্মযাল কিছু 
আছে ।.".” ( অম্বৃতবাজার পত্রিকার সম্পা্ধকীয় এপ্রিল ১২, ১৯৫৭, বড় হরফ 
অমার-_লেখক )। এই মন্তব্যে সম্পাদক মহাশয় যে রোগস্থানে ঠিকই স্পর্শ 
করেছেন তা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। ভারত ও: কিস্তান এই 
ছুটি গভর্নমেন্টের ঝনভাবনর্মতাজিটি তথা বিশেষ একটি ক্রুটপূর্ণ চরিজ্রই যে 
হ্মান অবস্থার জন্ত দায়ী তা অনম্বীকার্ধ। ইংরেজের দেশের সঙ্গে ধনিকশ্রেণীর 
ঘোগসাজশে ঘ ভূমিষ্ঠ হলো সে গভর্নমেণ্টের চগ্আ এমনই ঘে সাধারণ সত্য 
গতর্নমেন্টের কর্ম-ূচীও সেখানে চুক্তি ক'রে করতে হয়। 

চুক্তিতে আছে অপরাধীদের দণগ্ুদান করতে হবে ও সংবাদপত্রের দািত্ব- 
জানহীন প্রচার বন্ধ করতে হবে। চুক্তিতে এ কথা লিখতে হলো এজন্যই যে এট! 
করণীয় হলেও কর! হয় না। আজকের ঘটনাতে প্রমাণিত হয়েছে তা হয় না। 

চুক্তি হিসাবে চুক্তির বাধুনিতে ক্রটিও এখানে । অনুচ্চারিত অস্তনিহিত 
ভাবে এ কণা ম্বীকৃত হচ্ছে যে গতর্নম্ট্টে ছুটি তা করে না য1 তাদের করা উচিত 
কিন্তু গ্রকাশ্তভাবে তা উল্লেখ কর] হচ্ছে ন বা কতব্যের অবহেলা যে ইতিবাঠক 
অন্বধানতার ক্রটি নয়ঃ বরং ইতিবাচক অর্থে অপরাধ-_তা৷ গৃহীত হচ্ছে না। 


১৬৩ 


জুষ্টিষেয় শালকশ্রেণী বনাম জনসাধারণ 


ইংয়েজের আশীর্বাদ প্রাপ্ত উভয় দেশের বুর্জোয়! শাসক শ্রেণীই এই ছই দেশে 
জঘন্ততম দাঙ্জার অপরাধে অপরাধী । তাদের শাসনব্যবস্থা সাক্ষাৎভাবে দাঙজার 
প্রয়োচনা দেয়, দাঙ্গাকারীদের সাহায্য করে, শাস্তিকামীদের বিপর্যস্ত কৰে ॥ 
অথচ সবসমন্সেই ভার! জনসাধারণের দ্বন্ধেই এর দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়। 

দা করার সময় এদের অন্ভুত প্লে'গান। এই স্লোগানের মর্মার্থকে সাধারণ 
ত্র আকার রাখলে এরপ দাড়ায়: 

একদেশের গভর্নমেণ্ট বা সংখ্যাগ্ুরর সৎ আচরণের জামিন আর এক 
দেশের সংখ্যালঘু । প্রথমোক্ত কর্তৃক সৎ আচরণে ত্রটি হলে শেষোক্তর ধন, 
প্রাণ, সম্পত্তি সম্মানহরণ স্কাযা ও করণীয্ব। 

অন্ত যে কোনও বিষয়েই ছুটি দেশের শাসকশ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য থাকতে 
পারে কিন্ত উপরোক্ত হৃত্রতে উভয়েই একমত । 

নৈতিকভাবে হাতস্বন্ব, সাম্রাজ্যবাদের কুপাভিক্ষার কিউ এ দণ্ডায়মান» 
জনসাধারণের সমস্তকা সমাধানে অসমর্থ শাসকশ্রেণী নিজেদের কলহ এবং 
অযোগ্যতার সমাধান করতে অপারগ হয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন 
সংখ্যালঘুর ওপর ঝাপিয়ে পড়াই প্রক্কষ্ঠ পন্থা বলে মনে করে। তাদের 
দেউলেপনার এই পরিণতি । 

কিন্তু মজা! এই যেদাঙ্গার সমস্ত ক্ষয় ক্ষতি, এমন কি তার অপবাদ জন- 
সাধারণের ওপর চাপিয়ে “বুর্জোয়া ক্যাণ্ট'-এর (বুর্জোয়া! ভণ্ডামি ) অধুনাতম 
নিদর্শন দেখিয়ে এরা! পাশ কাটাতে চেষ্টা করে। 

জনসাধারণের একাংশ, সংখ্যালঘুর যায় ধন-প্রাণ-মান-সম্পত্ভি প্রভৃতি 
সবকিছু । অন্তদিকে দাজার সমত্ত দায়িত্ব জনসাধারণের আর এক অংশের 
ওপর অর্থাৎ সংখ্যাগুরুর ওপর আরোপ ক'রে বলা হয়, বিক্ষুন্ধ জনসাধারণই 
দ্বাঙ্গা করেছে। 

প্রতি ক্ষেত্রেই আসল অন্ুষ্ঠাতার! নিজেদের যবনিকার অন্তরালে রাখেন । 

১৯৫০ সালের নেহেরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তির প্রধান ভ্রুটি এখানে যে, আইন- 
ল্ছধলা তজ ঘটলে তার প্রধান আসামী যে সংশ্লিষ্ট সরকার এবং তার কর্মচাব্বীগণ 
এ সত্য কথাটার শ্বীকৃপ্ধি তাতে নেই । উভয় দেশের সরকারই আইন ও শৃঙ্খলার 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমত| কিভাবে দাঙার প্রয়োচনায় ও প্রসারে ব্যবহার করেন তা তাদের 


১০৮৮ 


'অন্যা্ক গণতাস্তির্ৰ আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিভজি ও কার্ধকালেই দেখা যায়। শত 
শত তিরপরাধ কমিউনিস্ট ও অস্তান্থ গণতান্ত্রিক কর্মীকে বিনা বিচারে আটক 
প্রাখা হয়েছে অথচ দাগ! অনুষ্ঠানের পূর্বে একজনও দাঙ্গার উদ্ধানিদাতাকে দও 
দেওয়া হয়নি বা আটক করাও,কয়নি। শাসকবর্গের সংবাদপত্রপগ্ুলি অন্ত তম- 
ভাবে দাজার উস্কানি দিয়ে থাকে। চুক্তিতে এর প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি 
থাকলেও বাবস্থা করা চয়না। 


জ্াঙগ। রোধ করতে দমাজভান্ত্রিক দেশের কাজ 


ধনতাস্ত্রিক অথব। মিশ্র 'র্থনীতির ভিত্তিতে ঘে দেশের রাঠ্রিক ব্যবস্থা 
পরিচালিত সেখানে কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্ত শাসন পদ্ধতিতে সাম্প্রদায়িকতা! 
ভেদ পন্থ। প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। সাম্রাজ্যবাদের মূল কথাই 401%106 ৪19৫ 
1৩7 বা জনগণকে বিচ্ছিন্ন ক'রে শাসন কার্য চালাও । বুটিশ সাভ্রাজ্যবাদের 
নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত যে আমলাতন্ত্র স্বাধীন ভারত উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছে 
তাঁদের মনোবৃত্তি এই নীতিতে কতখানা প্রভাবিত ত। বিচার কর প্রয়োজন । 

শিরোনামায় নেহরু-লিয়াকত আলি চুক্তি সম্বন্ধে বিশদভাবেই আলোচন! 
করেছি। কিছুটা ক্রটির জন্ট পাকিত্তান এবং ভারত এই উভয় দেশেই চুক্তির 
সামান্ত শর্তগুলোও প্রতিপালিত হয়নি । বিদেশের একট! দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে 
এই ক্রটিটুকু আরও পরিফারভাবে বলবার চেষ্টা করব। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পোল্যাণ্ডে প্রথম যখন জনসাধারণের রাষ্ট্র স্থাপিত হুল 
তথন ইহুদি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে পোগরম ব! দাঙ্গার অপচেষ্টার “ বরুদ্ধে প্রথম 
থেকেই প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। বহুদিন ধরে পোল্যাণ্ড বিদেশী 
রাষ্ট্রের অধীন বা প্রভাবাধীন ছিল, যুজ্কাঁলে কয়েক বৎসর ফ্যানিম্ত জার্মানীর 
অধীনে ছিল। সুতরাং পুরাতন সমাজের নানাবিধ গ্লানি তখনও সমাজদেছে 
বর্তমান। সাআজ্যবাদ তাকে কাজে লাগিয়ে যাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত 
করতে ন! পারে তার জন্তই এই প্রতিরোধক ব্যবস্থা । 

নব-গঠিত জনগণতান্ত্রিক সরকার একটা আইন পাস করলেন, তাতে নির্দিষ্ট 
কুল--কোনও স্থানে সাম্প্রদায়িক দাজ। হলেই প্রথম ও প্রধান আসামী হবে 
অংঙ্ষি্ট সরকারী কর্মচারী । আইন ও শৃঙ্খল! রক্ষায় অক্ষমতার অপরাধে 
অপরাধী বলে সংঙ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের দগুরান ব্যবস্থা রইল। এবপ 
খসাইনের দ্বার জনলাধারণের স্কন্ধে দোষ চাপিয়ে সরকারী দায়িত্ব এড়িয়ে 


৯৩৪ 


বাওয়ার কৌশল স্বাসস্ভব কর! হল। এইরূপে সাম্রাজ্যবা দ্ব কৌশলকে 
সফলভাবেই পরাজিত করা হল। 

নেহরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তিতে আছে--ছুই সরকারই “সংবাদপত্র, রেডিও, 
ব্যক্তি বা সংগঠন মারফত সাম্প্রদায়িক প্রচার জাগরিত করা হয় এমন প্রচার 
বন্ধ করার জন্ত কার্ধকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে৷” নেহরু-লিয়াকত আলি 
চুক্তির অন্চচ্ছেদ 'গ-৭+ )। কিন্তু ছুটি দেশের কোনটিতেই এরূপ প্রচার বন্ধ কনা 
হয়নি। «৪ না-করাটাই একট। অপরাধ । এর দ্বারাই দাঙ্গার সংগঠনকে 
উৎসাহিত কর! হয়েছে! স্থতরাঁং এই «না-করা"'র অপরাধের অপরাধীদের 
্বগুদানের ব্যবস্থা চুক্তিতে থাকল না কেন? 

অনুরূপভাবে উপরোক্ত চুক্তির (গ) ধারায় আরও আছে দাঙ্গা যাতে ন। হয় 
তার জন্ত উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ও দাজাকারীদের শান্তিদানের 
ব্যবস্থা । অথচ লক্ষণীয় যে, গত দাক্জার প্রথম কয়েকদিন এ সম্বন্ধে কোনও 
ব্যবস্থাই গৃ'ত হয়নি । এই ব্যবস্থা! গ্রহণ “না-করাস্টাই একট! মন্ত বড় অপরাধ । 
কারণ রাষ্ট্র কর্তক আইন ও শৃঙ্খল! রক্ষার ভার এদের ওপর স্তত্ত হয়েছে । এ 
বিচারে প্রধান আসামী হওয়া উচিত পাকিস্তান ও ভারতের পুলিস কতৃপক্ষ ও 
তাদের পরিচালক রাজনৈতিক শক্তি । 

পূর্বেই বলেছি চুক্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়নি । শাস্তির অন্থকৃলে যে সামাজিক 
শক্তি তার হাতিয়ার হিপাবে এই চুক্তি মাঝে মাঝে কাজে লেগেছে । এ কথ, 
লত্যঃ অনেক সময় (যেমন এখন ) চোখের সামনে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী 
পরিপ্রেক্ষিতে এই চুক্তিকে অর্থহীন মনে হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে এ-ও অস্বীকার 
করা যায় না যে, যখন শাস্তির পরিবেশকে মেনে নেওয়। হয়েছে তখন ছই 
সরকারের কাজের পদ্ধতির নির্দেশ হিসাবে এই চুক্তি কাজে লেগেছে। অবশ্ঠ 
এ সবের ওপর বড় সত্য হল অন্তকূল রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ব্যতিরেকে 
কোনও চুক্তিই স্বতজ্রভাবে কার্যকরী হওয়! কঠিন ( এ বিষয় পরে আলোচ্য )। 
কিন্তু ওপরে বণিত কারণে সীমাবদ্ধ হলেও চুক্তিরও কার্ধকরিতা আছে। 
স্ৃতরাং চুক্তি, চুক্তির বিষয়বন্ত, বচন! প্রভৃতির আলোচন। প্রাসঙ্গিকও 
প্রয়োজন । সে আলোচনায় চুক্তির উন্নতিই কামা, বর্জন নয়। শাস্তির অন্গকূলে 
সামাজিক শক্তিসমুহ আযবও কার্ধকরীভাবে কাজে লাগাতে পারে এমনভাবে 
চুক্তির উন্নতির প্রস্তাবের দাবি সমীচীন ও প্রয়োজন । 

এইরাপ প্রস্তাবের অস্তভূ্ি করে পূর্যের চুক্তির সঙ্গে যুক্ত কর! ভচিভ 
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এমন ক'টি [বিষয়ের উল্লেখ এখানে প্রয়োজন । বখা £--(১) এক দেশের 
সংখ্যালঘুকে আর এক দেশের সরকার ও সংখ্যা-গরিষ্ঠদের কাজের জন্ত দায়ী 
ৰা €সটেজ' (159809£6) বলে বিবেচনা কবা চলবে না। (১) ৰাতে আতাসে 
ইঙ্গিতে ওরকম ধারণ! প্রকাশ পাদ্দ ওরকম কোনও প্রচার বা কাজ গুরুত্ব 
অন্থুষায়ী দগুনীয় বলে বিবেচিত হৰে। (৩) যেহেতু প্রাণ ও গৃহের নিরাপত্ব| 
ক্ষ গ্রধানতঃ নাগরিক অধিকার সেহেতু তাঁকে বিপন্ন করার দিকে সামাক্কতম 
উস্কানির ইন্ধন যোগায় এমন প্রচার নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় করতে হবে । কোনরূপ 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে তার অব্যবহিত পৃবে প্রকাশিত সংবাদ-পত্রের 
উক্কানিমূলক প্রচারকদের প্রধানতঃ দায়ী ক'রে তার জন্ত যাতে কঠোর 
দণ্ডের ব্যবস্থা কর! যায় উভয় রাষ্ট্রে এপ নির্দিষ্ট আইনের দাবি করতে হবে । 
(৪) (কোনও স্থানে দাগ ঘটলে বা সংখ্যালঘুর উপর অন্যাচার হলে আইন 
ও শৃন্ণর.। লক্গার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও কতৃপক্ষ যাতে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রথম ও প্রধান আসামী বলে পরিগণিত হন এবং উৎপীড়িতের ক্ষতির পরিমাণ 
ও গুরুত্ব অনুযায়ী তাদের দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা হয় উভয় দেশের আইনে এরূপ 
বিধান রাখত্তে হবে। 

উপরের প্রন্তাব নিছক ছক-কাট! পরিকল্পনা (“স্কিম্যাটিক? ) নয়। চুক্তির 
যেসব জায়গায় শাসকশ্রেণীব্ দুর্বলতাগুলোকে প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছে (এবং 
সাও রাজনৈতিক কারণে ) তারই মাত্র কয়েকটিকে স্থুম্পষ্ট কর] হল। 
উভয় দেশে এরূপ বা আরও বধিত প্রস্তাবের দাবির ওপব আন্দোলন হলে 
শাঁসকশ্রেণীর দুর্বলতা উদঘাটিত হয় এবং শাস্তির পক্ষে মছকুল জনশক্তি 
শতিশালী হয়। 

[ এই অধ্যায় লেখার পর দেখা গেল ধে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এক 
বিবৃতিতে সংখ্যালঘুকে “হসটেজ' বিবেচন! না করার কথা বলেছেন কিন্ত তার 
শাসন ব্যবস্থায় তাই করা হয়েছেঃ যেমন সংখ্যালঘুদের প্রাণ ও আবাসিক 
নিরাপত্তা! রক্ষা! করা হয়নি । এই ঘোষণার পর সংঙ্গিষ্ট কর্মচারীদের দগুদানের 
ব্যবস্থা কি তিনি করবেন ? 

ভারতে কলকাতার পুলিস কমিশনায়কে স্বাস্থোর কারণে সাময়িকভাবে 
ছুটি দেওয়া হয়েছে এবং এই ছুটি আরও বাড়িয়ে দেওয়! হবে। এই ছুটি বেওয়া 
অর্থপূর্ণ বলে অনেকে মনে করেন । উভয় রাষ্ট্রে সরকারীকর্মচারী ও কতৃ পক্ষকে 
প্রধান আসামী করার দাবির প্রস্তাব কি ভারত সরকার ভুলবেন? 
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ভারতের নিদর্শনে পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট কি খুলনার এস-পি।ও ম্যাজিস্ট্রেট 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? ] 

বলাবাহুল্য, অনুকূল রাজনৈতিক শক্তি ব্যতিরেকে যে কোনও চুক্তিই তার 
কার্যকরিতা হারিয়ে থাকে । নেহরু-লিয়াকত আলি চুক্তির ক্ষেত্রেও এটা দেখা 
গেছে। অন্থকৃল রাজনৈতিক শক্তির প্রথম ও প্রধান কথা৷ অবশ্থই উভয়দেশের 
অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবস্থা । কিন্তু আজকের দিনে কোনও 
দেশই বিচ্ছিন্ন না.। সেজন্ত আস্তর্জাতিক জগতের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । 

অতীতে সাম্প্রদায়িক দ্রাঙ্গাহাঙ্গামার ইতিহাসে কয়েকটা জিনিস 
বিশেষভাবে দেখা যায়। সাভ্রাজাবাদবিরোধী গণ-ত্ব'ন্দোলন যখন জোরদার 
হয়েছে, ইংরেজও দাঙ্গাহাজাম! দিয়ে সেই আন্দোলনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্প করার 
হ্যোগের খেশাজে থেকেছে । আপসহীন সংগ্রামের মুখে এ সুষ্বোগ তারা 
পায়নি। যখনই আপসের পথ গ্রহণ করা হয়েছে কিংবা! বুর্জোয়া ও সামন্ত 
শ্রেণীর বিশ্বাসভঙ্গের ফলে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে, তখনই ইংরেজ ও তার 
অন্চরের! দাঙ্জাহাজামার ছুর্রি জনগণের পৃষ্ঠদেশে বসিয়ে দিয়েছে । পশ্চাদ- 
পস-রণকারী বৃর্জোয়াশ্রেণী এই হীনকাজে সহায়ক হয়েছে । * কি ইংরেজ 
আমলে, কি বর্তমানে--বুর্ধোয়া শ্রেণীর কাগজগুলিই তারম্থরে বুর্জোয়াশ্রেণীর 
ঘ্বণা ভূমিকা গ্রচার করে। 

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় দেখ! গেছে, সে সময় ইংরেজ হিন্দু- 
মুসলমান প্রশ্নকে বড় করে তুলতে পারেনি । (স্থরেন্্রনাথ সেন লিখিত “১৮৫৭+ 
পুস্তকের মৌলান! আজাদের ভূমিকা! দ্রষ্টব্য )। ও বিদ্রোহের পর হিন্দু-মুসলমান 
লমস্যাকে জাগিয়ে তোলা হয়। 

ত্বদেশী আন্দোলনের সময় জনমতকে এভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে । 
কিন্ত আন্দোলন চলাকাণন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাম্প্রদায়িক বা জনবিরোধা 
হস্কতির কোনও উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাত হয়নি । তাই গণ-আন্বোলনকে 
পরু'দত্ত করার উদ্দেস্তেও সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত ও অপচেষ্টা স্থুকৌশলে অনুষ্ঠিত 
হ্য়। | 


গাপভাজ্িক সংগ্রাম ই দ্বাঙ্গ! রোধের উপায় 


কোনও শক্তিশালী গণ-আন্দোলন আবস্ত হওয়ার পুবে অথবা আন্দোলন 
চলার সময় সংগ্রামী এক্যবন্ধ জনতার মধ্যে বিভেদ হৃষ্টি ক'রে সংগ্রামকে বানচাল 


১১২ 


করবার জন্য সাঁশ্রুদায়িক দাজজ। সংগঠনের চক্রান্ত হয়। কিন্তু আন্দোলন চলা- 
ফালে কোনও দিন কায়েমী স্বার্থ তাদের এই অপচেষ্টার সাফল্যলাভ করতে 
পারেনি । 

বিংশ শতাবীর প্রারন্তের ইতিহাস আলেচনা করলে দেখা যায় যে 
আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টায় সামস্ত-বুর্জোয়!নেতৃত্বের কিছুটা সাফল্যের 
পর এবং বাংলাদেশের শাসনতাস্ত্রিক দিথগুন রোধের আন্দোলন কালে এলো 
সাম্রাজ্যবাদী আঘাত । স্যমস্ত-বুর্জোয়। শ্রেণী মর্লেমিণ্টে। শাসনতান্ত্রিক সংস্কার 
মেনে নিল। বস্ততঃ কার্ধক্ষেত্রে তা তাদের ছারা অভিনন্দিত হল। 

অথচ এই মর্লে-মিণ্টো সংস্কারে থাকল সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ ভোটাধিকার 
ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা । অর্থাৎ বাংলার ভৌগলিক ও শাসনতাম্ত্রিক 
ভাগের বদলে বাংলাব্র তথ! দেশের সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক ভাগ কার্ষক্ষেত্রে 
গৃহীত হল : ক্নসাধারণের হাতে সামান্ততম ক্ষমতা না দেওয়া! সত্বেও বিধান 
পরিষদকে সাআ্রাজ্যবাদী শাসকের স্থবিধানুযায়ী মনোনয়ন ভারাক্রান্ত করা হল। 
তথাপি স্থযোগসন্ধানী বুর্জোয়া-সামস্ত শ্রেণী কর্তৃক তা অভিনন্দিত হল। উক্ত 
শ্রেণীহয় বিশেষ করে বাংলার জমিদার শ্রেণী জনগণের ব্যাপক ভোটাধিকার ব! 
গণপ্রভাবের বিরোধী । মুসলমান জমিদার ও ধনিক শ্রেণী সংখ্যাল্প কিন্তু 
ঠাবাও অনুরূপ স্থযোগ সন্ধান্ী। তার। ও তাদের প্রভাবাচ্ছন্ন মধ্যবিত শ্রেণী 
বাদক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গরীব হিন্ুসহ গরীৰ মুসলমানদের অর্থাৎ 
সমগ্র জনতার দাবি আদায়ের কথা না বলে সংকীর্ণ ভোটাধিক"রের ভিত্তিতে 
নিস শ্রেণীর সুন্তিার জন্ক ইংরেজের সাথে আপস দ্র! কি করে পৃথক নিবাচন 
আদায় করা যায় তারই চেষ্টায় ছিল এবং তা সার্থক হওয়ায় পুরোদমে ছে'ট- 
খ'টে] স্থযোগ শ্ববিধ। আহরণে প্রবৃত্ত হল। হিন্দু ও মুসলমান জমিদার বুর্জোয়। 
ও তাদের সহযোগী বা তাদের ওপর নির্ভরশীল অংশের পারস্পরিক স্থষোগ- 
স্থবিধা আদায়ের খুঁটিনাটি অসম্তোষকে অবলম্বন করে পুরোদমে সাম্প্রদায়িক 
বাচনীতি শুক করলে! । 

এখানে বেশি আলোচন! করার স্থান নেই। অন্রূপভাবে প্রথম অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় ও তার অব্যবহিত পর, ১৯৯ থেকে ১৯২৫ পর্যস্ত কোনও 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঁজামা হয়নি। আন্দোলন চলাকালে চৌরি-চৌরায় 
খানাটি জনতা কর্তৃক অগ্নিদগ্ধ হল। এট। সহিংস, এই অজুহাতে গাক্ধীজী 
'অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন । কিন্ত আন্দোলন বন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই 
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সাপ্্রদায়িক বিদ্বেষ-প্রচার দেখ! দিল। সাম্রাজ্যবাদ দিল খৃহিংসের সহিংস 
প্রতিদান । ১৯২৬ সালে সারা ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও দাঙ্গাহাজাম। 
সৃষ্ট হছল। তখন মনে হয়েছিল এই দাজাহাঙ্গামার অনাচার বোধ হয় আর 
রানে! যাবে ন1। 

কিন্ত ১৯২৯ সালে শ্বাধীনতার সব্যল্প গ্রহণ ও তৎপর ১৯৩০ এর আন্দে'লনে 
এমন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনার ঢেউ বয়ে গেল যে সাম্প্রদায়িক 
দাজাহাঙ্গাম! দূর হয়ে গেল। ১৯৩৪ পর্যস্ত কোনও হাঙ্গাম! থাকেনি । সত্যা গর 
প্রত্যাহার, ইংরেজের সঙ্গে সমঝাওত! ও সীমাবদ্ধ সুযোগ ম্বিধা সম্বদ্ধে 
দ্রকষাকষি প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বা অব্যবহিত পরে, ১৯৩৪ সালে দেখ! দিল 
সাম্প্রদায়িক দা (কানপুর, বোদ্বাই প্রভৃতিতে ১৯৩৪-এ)। 

যুদ্ধকাঁলে পুনরায় আন্দোলন আরম না হওয়া পর্যস্ত এ্ররূপ বিষাক্ত 
আবহাওয়! চলল। তিরিশ দশকের শেষাংশে আবহাওয়! যেরকম বিষাস্ত হয়ে 
উঠেছিল ত! ষে সহজে প্রশমিত হুবে সে ধারণা করাই কঠিন ছিল। কিন্তু 
যুদ্ধকালে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণআন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গাম! বন্ধ হল। 

কিন্তু যেমনই বুর্জোয়। নেতৃত্ব ১৯৪৫-এর গণ-সংগ্রামের অত্থযুতথানকে বন্ধ করল 
ও ইংরেজের সঙ্গে সমঝাওতায় বসল, সঙ্গে সঙ্গে আরস্ত হল ১৯৪৬-এর দাগ! । 
স্বাধীনতার পরও এ একই হুচক, একই সঙ্কেত দেখ। গিয়েছে। 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হলেও নানান ব্যাপারে ইংরেজের 
বঙ্গে জড়িত হয়ে থাকতে হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি পগ্নিবীর পর্রিবতিত 
অবস্থাতেও তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি কম বেশী অবিচ্ছিন্নভাবেই চালিয়ে 
,ষাচ্ছে। উপনিবেশবাদকে নূতন ছ'ণাচে ঢেলে প্রয়োগ কর। হচ্ছে। এশিয়া 
আফ্রিকার দ্বেশ সমূহ ক্রমাগত এর প্রতিরোধ করে চলেছে। 

বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনতা! তাদের সমর্থনে ভারত সরকারের 
ভূমিক যেরূপ আশ1 করেছিল তখন পর্যস্ত ত। হয়নি । কোরিয়ার যুদ্ধে ভারত 
যাকিন ও বৃটিশের লঙে যোগ দিয়ে কোরিয়ার স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের 
ওপর যুদ্ধ ঘোষণা করে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বুর্জোয়৷ নেতৃত্বের এরূপ ঘনিষ্ঠত। 
ও প্রীতির সময়েই ঘটে ১৯৫* সালের দাজ]। 

পঞ্চম দশকে ভারতের ভিতর ও বাইরের ঘটনান্রোতে কিছু পরিবর্তন দেখা 
দিল। বাচ্ছুং সঙ্মেলন ও ঈমস্ত সমাজতান্বিক দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গভীরতন 
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করার প্রয়াম: এর নিদর্শন । দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেনীর দল সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী বিরোধী দল ৰিসাবে আবিভূতি হল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা বায় দশ 
বৎসর ধরে অপেক্ষাকৃত শাস্তি, ভারত ও পাকিস্তানে জনগণের মধ্যে সাম্প্র- 
্বায়িকতা-বিরোধী শক্তির জাগরণ ও সাম্প্রদায়িক সৌহার্ঘ্যের বৃদ্ধ ও প্রসার। 

বর্তমানে আন্তর্জাতিক পটতৃমিকায় আবার ১৯৪৭-৫*-এর মতে! অবস্থ1 
তারতে দেখ! যাচ্ছে। ভারত সরকারের সম্পক এখন এশিয়া ও আফ্রিকার 
শত্রু সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সরকারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ মনে হয়। 

দেশের অভান্তরে মূল্যবৃদ্ধি দ্বারা বুর্জোয়। শ্রেণী কতৃক জনঙ্জ্রীবনের ওপর 
ব্যাপক আক্রমণ; রাজনৈতিক প্রতিরোধ অনভ্ভব করার বা শিথিল করার 
উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্ট ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলোর গুপর আক্রমণ ও নানা 
ভিত্তিহীন অজুহাতে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার ও বিন1 বিচারে বন্দী করে বাখা- 
এই হলো বর্তমান অবস্থ!। । 

অতীতেও দেখা! গেছে এন্প অবস্থাই সাআ্াজ)বাদের হাতিয়ার সাংপ্র্গায়িক- 
ধাজাহাঙামাকে আমন্ত্রণ করে। 

আজ যদি আবার ভারত সাআজ্যবাদ-বিরোধী শিবিরের অগ্রভাগে আসে 
ত1 হলে ভারত, এমন কি পাকিস্তানের জনগণকেও বিভ্রান্ত কর! কঠিন হয় এবং 
দাঙ্গ! নিরোধের শক্তি কয়েকগুণ শক্তিশালী হয়। 

দা হাক্জামার প্রতিরোধে কোনে! রূপ প্রয়াসই শিথিল কর1 উচিত নয় 
এবং সব রকম চেষ্টারই মুল্য আছে। কিন্ত একথা ভোল! ঘায় না যে জরুরী 
অবস্থার স্থযোগে" প্রতিক্রিয়ার শক্তি পুপ্রীভূত হচ্ছে, সমাজের €৪ শক্তি সামনে 
এসে শাস্তি ও দেশের এ্রকোর পথ দৃঢ় করতে পারে তাকে গ্রেপ্তার ও বন্বী 
কর] হচ্ছে। 

তাই একদিকে যেমন শাস্তির জন্ত ও আর্তর সেবায় আপাত: চেষ্টা 
প্রয়োজন হয়েছে তেমনই জরুরী আইন প্রত্যাহার ও সমন্ত রাজনৈতিক বন্বীর 
মুক্তির প্রয়োজন । এ আওয়াজ জোরদার করার দরকার আছে। ভারতে 
পাত্রাজ্যবাদ-বির্োধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন যত গভীর ও ব্যাপক হয় 
পাকিস্তানেও গণচেতনায় তার শিহরণ সঞ্চারিত হয়ে ষায়। সান্াজ্যবাদ-বিরোধী - 
গণতাস্িক আন্মোলনই দাজ] বিরোধী প্রয়াসের দি অবলহন হয়ে দড়ায়। 
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গান্বীজীর আবিষ্কার ও 
ভবিষ্ঠাং দ্রষ্টা মার্কস-এন্সেল্স, 


ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটন! ঘটলে! । ব্যাপারটা! 
ঘটলে! ভারতে নয়, ভারতের বাইরে পৃথিবীর বৃহত্তম শহর লগ্ুনে। ঘটনাটা 
কী তা পরেই বসছি। প্রথমে একটু জান! কথা আউড়ে নিই। 

গ্রাম উন্নয়ন, গ্রাম উদ্যোগ ইত্যাদিই গান্ধীবাদশীদের কাজ, এইটাই তারা 
বরাবর দেশের মানুষকে বুঝিয়ে এসেছেন। অথচ এইসব গঠনমূলক কাজের 
প্রচারক তখনকার ভাষায় নোচেঞ্ 'রদেরই* দেখা গেল যে তীর! নেপথ্যে-স্বরাজ 
দলের নির্বাচনের পাণ্ডা। আর স্থানীয় পৌরসভা! প্রভৃতিতে সর্বত্র তারা 
সরাসরি ময়দানেই নেমেছেন। স্থযোগ উপস্থিত হতেই দেখ! গেল ত্রিশ 


* নোচেঞজার-_গান্ধীজীর ১৯২১-২২ এবু অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের 
পর পরবর্তী কার্ষহুচী নিয়ে কংগ্রেসের বুর্জে:য়া নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতান্তর হয়। 
এক পক্ষে দেশবন্ধু চিত্ররগ্রন ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ষণ্টফোর্ড সংস্কারে গঠিত 
আইনসভাগুলিতে প্রবেশ করার পক্ষপাতী, অন্ুপক্ষে গান্ধীপ্রী এবং তার 
অন্ুগামীরা তার বিরুদ্ধে। তারা এর পর গঠনমূলক কাজের সিদ্ধান্ত নিলেন। 
গঠনমূলক কাজ বলতে তার! বোঝাতেন চরখা-খাদির প্রচার ও সামাজিক 
সংস্কারাদি। যেহেতু এর পূর্বে আন্দোলনের সময় অসহযোগ আন্দোলনের 
অংশ হিসাবে এও ছিল যে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা হবে না, সেইহেতু 
দেশবন্ধ ও মতিলালের কার্ধহ্থচী “চেঞ্জ বা! পরিবর্তন বলে প্রতিভাত হলো ! 
তাই তাদের বলা হতো! «চেঞ্জার এবং গান্ধীজী ও তার অন্গামীদের বল! 
হতে 'নো-চেঞ্জার' । 

শেষে দেখা গেলে! বাস্তব ক্ষেত্রে দুই এর মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। 

দেশবন্ধু অনতিকাল পরে মারা যান। পরে দেখ! যায় তার অন্থবর্তী ও 
গান্ধীজীর অন্থবর্তীরা সমানভাবেই প্রজান্বত্ব ও কৃষকের শিক্ষার বিরুদ্ধে 
প্রন্তাবিত আইনের বিরোধিতা করেন । 
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দ্শকেই তারা কাউদ্দিল আ্যাসেম্বলীতে প্রবেশ করেছেন, মঙ্জ্রিত্বের আলনের 
জন্ত যেরকম চেষ্টা সম্ভব তা করছেন। কেউ সার্থক হচ্ছেন, কেউ হচ্ছেন ন1। 
সে আলাদা কথা । তবে গ্রাম উন্নয়নের আশ্রমবাসী তপস্বীদের মৎসে স্বাদ 
নেই বলে যেট! শোন! গিয়েছিল সে কথাট!| যে ঠিক নয় এট। ভাল ভাবেই দেখা 
গেল। স্বাধীনতার পর এদের ক্রিয়াকাণ্ড তো কনসাধারণ ভাঁল ভাবেই 
দেখেছেন। 

গাক্কীজীর এই গ্রাম উন্নয়নের ব্যাপারটার শুরু তার রাজনৈতিক জীবনের 
গোড়া থেকেই । প্রথমে এট! চরৎাঁকে অবলম্বন করে । চরখা সন্বন্ধে আমি 
পূর্বে আলোচনা করেছি। গ্রাম উদ্মোগ, গ্রামোন্সয়ন প্রভৃতি তো এরই 
বিস্তারিত শাখা প্রশাখা। সেইজন্ত গান্ধীতীর চরখা তত্বটির আবিফার কী 
করে ঘটলো! সে কথাট! তুল্ছি। 

একী শখ লিখছেন১ £ *১৯০৮ সালে আমি যখন জগ্ডন শহরে তখনই চরখা 
আবিষ্কার করলাম ।'*.৮ সেখানে ভারতীয় ছাত্র এবং অন্তানদের সঙ্গে 
ষ্টার দেশের সম্বন্ধে অনেক আলাপ হয় এদের মধ্যে অনেকেই চরম পস্থার 
কথ। ভাবছিলেন। আচম্থিতে এক ঝলকের মধ্যে গান্ধীজীর মনে ছলে! চরখাই 
সমাধান । গান্ধীজী বলছেন £ “**.আমি কিন্তু তখন চরখা এবং তাতের 
মধ্যে পার্থকাট। জানতাম না এবং 'হিন্। স্বরাজ” পুস্তকে "চরখা” বোঝাতে “তাত” 
শব্ব ব্যবহার করেছিলাম**"।” পরে বলেছেন £ «এমন কি আমি যখন 
'হিন্স্বরাজ+ পুস্তকে চরখাকে ভারতের বর্ধমান দারিফ্রে' ' মহৌষধ বলে 
লিখলাম তখনও আমি তত বা চরখা দেখেছি বলে ম্মহণ হয় না। এমন কি. 
যখন ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিক। থেকে ফিরলাম তখনও বাস্তবক্ষেত্রে কোনও 
চরখ1 আমি দেখিনি ।” 

অথচ ইতঃপূর্বেই বাংল! দেশে তাতের পরীক্ষা হয়ে গেছে । তাও হয়েছে 
১৯*৫ সালের পর ত্বদেশী আন্দোলনে । (পূর্বেও রবীন্দ্রনাথের এ কথ। উল্লেখ 
করেছি।) বস্তুতঃ তারও পূর্নে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই বাংল! দেশে 
স্বদেশী শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ হৃট্টি হয়েছিল। বঙ্গবিভাগ-বিরোধী স্বদেশী 
আন্দোলনে সেই আগ্রহ কয়েকগুণ বৃদ্ধি হ*। গান্ধীজী নিজেও বলেছেন 
ৰাংলা দেশের এই আন্দোলনের ফলে বোদ্বাই-এর কাপড়ের কলগুলর স্থবিধা 


১ ইয়ং ইণ্ডিয়া, সেপেম্বর ২১ ১৯২৮ 
২ ইয়ং ইতিয়াঃ জাহয়ারী ১০, ১৯২৯ 
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হয়েছিল। কাজেই চরখার কথা আবিষ্ষারের পটভূমিকা হিসাবে বাংলার 
“স্বদেশী আন্মোলনের প্রভাবকেও তিনি উল্লেখ করতে পারতেন। বস্ততঃ থে 
সময়কার কথ! তিনি বলেছেন সে সময় ভারতে কি করে নিজন্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তোল! যায়, এই ছিল সব সামাজিক রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার, 
'উত্তাপ-উত্তেজনার অন্ততষ একট] প্রধান বিষয়। তবে ধারা বাংল! দেশের 
চিন্তানায়ক তারা অনন্তোপায়ে হন্তশিল্পের কথা ভাবলেও চরখ! বা! তাতই 
মোক্ষসাধনের একমাত্র উপায় তা ভাবতেন না। কিংৰা মেশনারী যন্ত্র 
পাতি বিশিষ্ট শিংল্লর ভার! বিরুদ্ধে ছিলেন না। বরং তারই অভাবে যে আমরা 
'পশ্চাৎপদ-__এ চিস্তা তাদের ছিল। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি তার! অনেকদিন 
আগে থেকেই ছদেশী শিল্প সম্বন্ধে আন্দোলন করছিলেন এবং সেরূপ শিল্প 
গঠনে উদ্ভোগী ছিল্নে। 

. অবসন্ত তার অর্থ এ নয় যেগান্ধীজী যে বলেছেন তিনি চরখার ব্যাপারটা 
লগ্ুনে প্রথমে আবিষ্কার করেছিলেন সেটা ঠিক নয় । সে কথা ঠিকই । আঙি 
এথানে যেটা বলতে চাচ্ছি তা হল তীর সাক্ষাৎ জ্ঞান চরখার বিষয়ে ছিল না, 
তা তিনি নিজেই বলেছেন। এ কথ! এখানে আরও বেশী করে উল্লেখ করার 
প্রয়োজন এইজন্ত যে গান্ধীজীর চিন্তাধারার ধার! ধারক, তার] বিরোধীদের, 
বিশেষ ক'রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাপীদের “কেতাবীবিগ্যার” সমালোচন। 
করেন। স্বরং গান্ধীজী নিজেও বুক্তিবাদদীর্দের কেতাবী বিগ্ভার সমালোচনা 
করেছিলেন। রামমোহনর্কে “পিগমি” ব1! বামন বলতে ছাড়েননি ! 

গান্ধীপীর চিন্তার উৎস একদিকে (তিনি না স্বীকার করলেও ) বাংলার 
আন্দোলন থেকে, বাংলার আন্দোলন তাকে শিল্প সম্ছন্ধে ভাববার প্ররোচন। 
দেয় । কিন্ধ তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় এক বিচিত্র রপে। এর অন্তান্ত 
কারণ ছাড়! একট কারুণ কিছু কেতাবী বিগ্ভা। সে কেতাবের লেখকও 
মাকম£এক্গেলমের মতো! পাশ্চাত্য দেশের-_-এ দেশের নয়। 

সে নব লেখক হলেন টলস্টয়, রানকিন, থোরে। প্রভৃতি। এগুলে! গান্ধীতীন্ব 
স্বীকত। তা ছাড়া আমর! ধরে নিতে পারি ইউরোপের কিছু লেখকের 
প্রভাব ধা তৎকালীন ইংলগ্ডের পত্রপত্রকায় ছড়িয়ে থাকতো। টলস্টগ্ন, 
রাসকিন প্রমুখদের কথা আমি পূর্বে কিছুটা আপোচন। করেছি। কেতাবী 
বিগ্কা। এবং কেতাবী তর্বাতকির মধ্যেই এই চিস্তার জন্ম বলে লগুন শহরে 
গ্মাবি্ধার হওয়াটা এমন কিছু আশ্চর্যের নয়। কারণ, ইংলগ্ডের শিল্প সমৃদ্ধির 


৮ উত” 


প্রতিযোগিতায় ইউরোপের যেসব দেশ নতুন শিল্প গড়ে তুলতে পারছিল ন! 
তাদের অনেকেরই মধ্যে এইরূপ চিন্তার লোক দেখ|! দিয়েছিল। তা! ছাড়া 
সোশ্টালিস্ট নামে নানান ধরনের ভাবালুতা, এমনকি আসলে যা প্রতিক্রিয়াণীন 
সেরকম ভাবালুতা, পাশ্চাত্য দেশগুলির কিছু কিছু চিস্তাবিদ্ছদের বধ 
উনবিংশ .শতাবীর মাঝামাঝি, বিশেষ করে শেষার্ছে দেখ! দিয়েছিল। ফ্রান্স 
ও তার সঙ্গে ল্যাটিন দেশগুলি, যথা স্পেন, ইতালী ইত্যাদি দেশে প্রুধে র ধান 
ধারণ! অনেকদিন ধরে শিকড় গেড়ে বসেছিল । এর কন্ঠ যার্কসকে প্রধ্ধোর 
«ফিলভজফি অব পভার্টি” পুত্তকের বিরুদ্ধে “পভার্ট অব ফিলজফি” নামে প্রসিদ্ধ 
পোলেমিকাঁর পুস্তক লিখতে হয়। অন্ররূপভাবে নানান বিষয়েই এগ্গেলস্‌কেও 
লিখতে হয়। “হাউনিং কোশ্চেন” বা গৃহসম্ন্। নামে তার প্রসিদ্ধ পুস্তক এই 
কারণেই লেখা । বাশিয়াতে টলস্টয় ছাড়াও সংগঠিত ছল হিসাৰে 
নারোদনিকরা ছিলেন। তাদের ত্রান্তিপূর্ণ চিহ্বাধারার বিরুদ্ধে প্লেখানভ ও 
লেনিন দিখতত হয় । বুটিশ শ্রমিকশ্রেণীর এক উপরতলার থাক সৃষ্টি তখন 
হয়ে গেছে। উপনিবেশের শোষণে স্ফীত বৃটিশ ধনতন্ত্র শ্রমিকের একাংশকে 
প্রভাবাদ্বিত করেছে । ফলে শ্রেণীচেতনায় উদ্দদ্ধ সংগ্রামী ধ্যানধারণার ধার 
সেখানে তখন আর বেশী নেই। কাজেই সেখানেও অশ্রব্ূপ নানারকম চিন্ত!- 
ধারার প্রচার দেখ। দিয়েছে । 


বিলাতে প্রবাসী ভারতবাসী 


ভারত থেকে ধরা ইংলণ্ডে গেলেন তাঁরা অপ্বিকাংশই € বেণী ধনীৰ 
পঞ্জান। তাছাড়া বিলাত থেকে দেশে ফিরে ইংবাজ গনহর্নমেণ্টের 
অনুগ্রহে বড় চাকরী কিংবা আইনব্যবসায় উচ্চ হারে অর্থলাত করান 
বামনাই তাদের বুকে থাকতো । নজরটা থাকতো! ইংলণ্ডের ধনী 
সম্প্রনায়ের দিকে আবন্ধ। ফলে অন্তদিকে ইউরোপের প্রগতিশীল আন্দোলনের 
দিকে নজরই যেতে! না। 'আমর। জাপণি ১৮৭১ সালে বিলাত থেকে 
ফেরার পথে স্ুরেন্্রনাথ ব্যানাগী, রমেশচন্ত্র দত্ত ও বিহারীলাল গ্রপ্ত 
মন্দেহের ফলে ফ্রান্জে গ্রেপ্ধার হয়েছিলেন। তখন প্যারিস কখিউনের' 
অত্া্খানের নিগৃহীত বন্দীদের বিচার চলছে। খান লক আপে রাত কাটিয়ে 
মুক্তি পাওয়ার পর বিচারালয়ে গিয়ে কমিউনে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীদের 
বিচার দেখার সুযোগ পুলিস তার্দের অযাচিত ভাবেই দেয়। তার! সে হযোগ 


২১১৯ 


গ্রহণ করেননি । বিপ্লবী শ্রমিকদের চিন্তাধারার বিষয়ে পরিচিত হবার 
কৌতুহলও তাদের হয়নি। হবে কেন? তর! তো দেশে ফিরে আই-সি-এস' 
অফিসার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হবেন এই আশাতেই বিলাভ গিয়েছিলেন। 

গান্ধীজী প্রথম বিলাত গেছেন এর অনেক পর এবং ১৯০৮ সালে বখন যান 
সে তো হলে! আরও অনেক পর । তখন রুশ দেশে ১৯০৫ সালের বিস্রোহ 
হয়ে গেছে এবং ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীর চেতনায় এর কিছু ছাপ এসেছে। 
কিন্তু বাদের নজরই সেপ্দিকে নেই তাদের মাথায় ওসব আসবে কেন? তাছাড়। 
ইংলগ্ডে যা! সহজে প্রাপ্য ছিল তার প্ররুতি তো উপরে বলেছি। উপরোক্ত 
নানান তত্বের প্রচাব্রকদের সকলের মত অবশ্থ সকল বিষয়ে এক নয়। তবে 
অনেকেরই মধ্যে সেই মূল সুরটি বেরিয়ে এগেছে যার জন্য মার্কস ১৮৪৭ সালেই 
“পার্টি অব ফলজফি” পুস্তকে বলেছিলেন : “চ760০6 00০ 16167001809 0£ 
06 15800100815 081065 100 0966 00 811 00611 0185618 
101 ০0 06 6500211800১ 0 002 £60094 010 79008101091 
166, ০6 006 810)16 10917186189 2190 1006 0196 ড110868 ০0 ০00 
1076 1200618. 

(মর্ষার্থ ঃ এইজন্তই প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির সেই বিষাদময় অভিযোগ, 
আমাদের পিতৃপুরুষদের সামস্ততন্ত্র, পুরাতন পিতৃমা ধিপত্যাধীন সমাজ, মরল 
ব্যবহার এবং নুনীতির প্রত্যাবর্তনের জন্ত তাদের একাস্ত প্রার্থনা | ) 


ঞ্েনী-সংগ্রামের- প্রতিরোধ 


কাজেই গান্ধীজীর গ্রামউন্নয়ন? গ্রামউদন্ভোগ প্রভৃতির প্রস্তাব যে জগতে 
একটা! নতুন কিছু এনে দিল, একটা অভিনব আবিষ্কার, এট! ঠিক নয়। যে সব 
বই তিনি তখন পর্যন্ত পড়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যেও এসব 
ছড়িয়ে আছে। যে-কারণে অন্তান্ত দেশেও এর আবেদন এক শ্রেণীর মান্থযের 
মন স্পর্শ করেছিল ঠিক সেই একই কারণে গান্ধীজী ব! তার শিষ্যদের কাছেও 
এই একই কথা নাড়া! পেয়েছিল। শ্রেণী-সংগ্রামকে এড়িয়ে ধনতন্ত্রকে বজায় 
রেখে কেমন করৈ সমন্তার সমাধান কর! বায়--এটাই ছিল লক্ষ্য । লক্ষ্য ছিল 
ষ! অনভ্ভধ তারই চেষ্টা এবং নঙ্ষে সঙ্গে শ্রেণী-দংগ্রামের প্রতিরোধ । 

এখন গান্ধীজীর নিজের কথা দেখা যাক। “হিন্দত্বরাজ' পুত্তকে তিনি 
লিখছেন, “লক্ষ লক্ষ লোক তো! চিরকাল গরীব থাকবেই-_মিলিয়ান্স্‌ উইল 
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অলওয়েজ রিমেন পুয়োর।" ভিনি বলছেন: “(আমাদের পূর্বপুরুষরা ) 
দেখেছিলেন সুখ হচ্ছে একট] মানসিক অবস্থা। ধনী হলেই যে মাছৰ 
স্থখী হয় এমন নয়। কিংবা! গরীব হলেই অন্থথী হয় এমন কথা নম্প। 
এ নব দেখেই আমাদের পিতৃপুরুষর। বিলাস-আনন্দ থেকে আমাদের রুখে 
রেখেছিলেন ।” ( অধিক উৎপাদনের অক্ষমত1 তে। আমাদের সব্স্মিরণ মান্ছষের 
ভোগসামগ্রীকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকতে পারে । ইউরোপের মানচষের ব্যবহারের 
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ চামচ কাটাও তো! এককালে সেখানকার মুষ্টিমেদ 
উপরতলার মান্ছষের বিলানদ্রব্য ছিল।) যাইহোক লক্ষ্য করার বিষস্থ এই 
উক্তির পর দৃষ্টান্ত হিসাবে যি কিছু উপস্থিত কর। হয় তা হলে ফিছু বিঙ্গাস 
দ্রব্যেরই উল্লেখ হবে পাঠকের এইরপ প্রত্যাশা শ্বাতাবিক। 

পুরাতন ভারতীয় সমাজের সামস্ত শ্রেণীর উপরতলার মাছুষের বিলাসের 
তো৷ কোনও অতাব ছিল না । অধিকাংশ বিলাসই ছিঙ্গ অন্ত মাগ্ষের দাসমুলভ 
শ্রমের পক. ক্রীব! তো ঘোড়ায় চড়ার পিএ্র৭ট্কুও বাদ দিয়ে গরীবের স্বন্ধে 
পালকী চড়ে বেড়াতেন। যাক্‌ গান্ধীজী যা বলেছেন তাই উদ্ধৃতি করছি। 
গান্ধীজী এখানে লাঙ্গলের নিদর্শন উপস্থিত করছেন। অর্থাৎ গরীবের উতৎ্পাণনের 
যন্ত্র। অর্থাৎ তার অর্থ দাঁড়ায় গরীবের হাতে যদি লাঙ্গলের বদলে ট্রান্উর দেওয়া 
হয়, ( কিংবা! পাক্কীতে কাধ দেওয়ার পরিবর্তে তার হাতে যদি স্টায়ারিং হুইপ ও 
মোটরগাড়ী দেওয়] হয় ) ত| হলে ত1 হবে শ্রমের লাখব নয়, তা হবে বিলাস। 
গান্ধীজী বলছেন : “আমর! হাজার হাজার বছর আগে যে-লাগল চালিয়েছি 
তাহ নিয়ে তো চালিয়ে দিচ্ছি। বেধন কুটির শিল্প পুবে আমাছে.. ছিল তাই 
আছে। আমাদের দেশের পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থা তাও তো! তেমনই আছে। 
কোনও জীবনক্ষয়ী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা (সিসটেম ) আমাদের ছিল ন। 
প্রত্যেকে নিজ নিজ পেশ! করে যেত এবং একটা নির্ধারিত মন্ভুরী পেত।” 

অবশ্ত তার গ্রাম পরিকল্পনার মধ্যেও প্রথম দিককার এই মনোভাব থেকে 
সরতে হয়েছিল এবং কিছু যন্ত্র যা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করা যায় তা মেনে 
নিতে হয়েছিল। গে কথ! পরে আলোচনা! করব। এথানে ধা লক্ষণীয় ত। 
হচ্ছে তার দৃিভলী | 


ভারতবাসীর বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অভিযোগ-_মার্কলের উত্তর 


গান্ধীজীর কাব্যকল্প হলে! গ্রামে সকলের নিজের নিজের গেশ। করছে এবং 


১২১ 


পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করে নিজেদের কঠিনভাবে সীমিত প্রয়োজন 
মিটিয়ে নিচ্ছে । শুধু তাই নয়। তারা উদ্ধত বিক্রয় করছে। এই বিক্রয়ের 
মধ্যেই যে সমস্তা উপস্থিত হলো৷ এ কথা সাময়িক ভাবে তাঁর নজরের আড়ালে 
চলে গেল। 

এ ব্যবস্থ! তো এ দেশে ছিলই । তবে গেল কেন? তিনি বলছেন, 
আমাদের দেশের মানুষদের লোভের জন্তই এরপ হয়েছে । কিভাবে? 
“কোম্পানীর অফিসারদের কে সাহায্য করলো ? তাদের রূপোর চাকচিক্যে 
কার। প্রলোভিত হলো? কার! তাদের পণ্য কিনলে! ?” 

মার্কস কমিউনিস্ট ইশতিহারে সহজেই এ কথা পরিফার করে দিয়েছেন। 
“চিনের প্রা্চীরের মতে। সকল বাধা ভেঙে ধূলিসাৎ করে দেয় বুর্জোয়াদের 
পণ্যের সম্ভা দাম এমনই শক্তিশালী যন্ত্র। বিদেণীর প্রতি অন্ুয্নত জাতিদের 
এমন ৰদ্ধমূল যে ঘ্বপার ভাব, এই অস্ত্রের সাহায্যে বুর্জোয়ার! তাকেও হার 
যানায়। উৎপাদনের বুর্জোয়। পদ্ধতি গ্রহণ করতে সকল জাতিকে এর বাধা 
করে, অগ্তথায় ভয় থাকে ধ্বস হয়ে যাবার ।***'*. ্ঃ 

ভারতের ক্ষেত্রে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অধীনত গ্রাম শিল্পের ধংস 
লাধনকে ত্বরায়িত করেছিল । 

ভারতের সমাঞ্জে ছিল গ্রামের শ্বয়ং সম্পূর্ণতা এবং গ্রামের স্বৈরাচারের 
কঠিন নিয়ন্ত্রণে সর্বপ্রকার বাইরের দ্বৈরাচারকে সহজেই মেনে নেওয়াই তার 
চরিত্র ছিল। সমাজ ব্যবস্থার এই দোষের ফলেই বার বার ভারত 
আক্রান্ত হয়েছে এবং শেষে ইংরাজের অধীন হয়েছে । “লাইট অব এশিয়।” 
কাব্যে ইরাজ কবি ভারতের গ্রামের এই কৃপমণ্কত্াকে প্রশংসা করে ছিলেন। 
বন্ধতঃ এক ধরনের ইংরাজ ভারতের সব পশ্চাতপদতাকেই উচ্চবাক্যে প্রশংস! 
করেছেন। এ তারই এক দৃষ্টান্ত । গান্ধীভীগী সগর্বে সেই কাব্যের নীচের 
অংশটি উদ্ধত করেছেন £ 

“[1567850170060. 0০60915 00০ 01850 
হও 08020 0620 9150811) 

90০ 166 006 00019061108 1581015 70956 

4১00 01017624 10 00006106 252119,7% 


ক হরিজন, ১৩-১-৪* ) এর পূর্বে অন্তত্রও গান্ধীজ্ী এই কবিতাংশটি উদ্ধত 
করেছেন। 
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(মর্খার্ঘ: এগ্রাচ্য গভীর ধৈর্যশীল দ্বার সঙ্গে বাত্যাষাতের কাছে নত 
লো বজজবাহিনীদিগকে পার হতে দিল এবং পুনরার ধ্যানে যগ্প হলো!” ) 

লক্ষ্য করার বিষয় শব্জাড়ম্বরের মধ্যে “নত হলো” কথাটি যেন হারিয়ে 
যাচ্ছে । অথচ প্র কথাটুকুর মধ্যেই দেশের শুধু লজ্জার কথ! নয়, গভীর দুঃখ 
ও হুর্দশার কাহিনী প্রচ্ছর রয়েছে। 70 কথাটির ইংরাজী অভিধানগত অর্থটি 
বিস্তার করে দেখলে শ্যবকটির মধ্যে নিহিত গ্লানিটি আরও পরিফার করে চোখে 
পড়ে । অক্সফোর্ড অতিধান বলছে অর্থ হচ্ছে ০ 9700 00%70. 01: 10১66] 
€০ 0৫ 6:06 061800 6০, 15 8180 06 50010185101 01 1656101)0৩, 
শু০0 5160165 900081981018 01 81086848601 16815091006 6০ 830100165. 

ঠিক একই বিষয়ে মার্কস সত্য কথাটি অনাচ্ছাদিত রূপে প্রকাশ করেছেন : 

“নিজেদের নগ্ত জমিটুকুর উপস্থ সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে আত্ম- 
কেন্দ্রিকতা, আত্মস্তরিতা ও কুপমণ্ুকতার এমন পশ্চাৎপদ পধ্যায়ে গ্রামগুলি 
পৌছে্ছিত। এ বড় বড় সাম্রাজ্যের পতন, বড় বড় শহরের পর শহরে ব্যাপক 
গণহত্যা ও ধ্বংসসাধন অবিচলিত চিত্তে দেখে যেতে! ৷ প্রাকৃতিক ঘটনায় 
মানুষ যেটুকু মনোধোগ দেয় তার বেশী মনোযোগ এইসব বিপধ্যয় তাদের 
কাছে পায়নি । আর কোনও আক্রমণকারী যদি কপ! করে এদের দিকে 
বারেক নজর ফেরাতে। এর! নিজেরাই তার অত্যাচার ও লুঠনের অসহায় 
শিকার হতে11*..*এই ছোট ছোট লমাজগুলি বর্ণাশ্রমের বিভেদ ও দাসত্বের 
কালিমায় লাঞ্ছিত এবং মানুষকে তার বাইরের পারিপাস্থিক অবস্থার উধেব 
সিংহাসনে অধিষঠিত করার পরিবর্তে তাকে সেই অবস্থার দাসে “র্িণত করে ।” 
€ নিউ ইয়র্ক হেবান্ড ট্রিবিউন, ২৫শে জুন। ১৮৫৩) 

ভারতের গ্রামগুলির ধ্বংসকরণে ইংরাজের প্রত্যক্ষ ভূ।মকার কথা মার্কস 
উল্লেখ করেছেন। "এই ছোট অর্থনৈতিক সংগঠনগুলিকে ভাঙার উদ্দেশ্রে 
ইংরাজরা একাধারে শাসক এবং জমির মাপিক হিসাবে যুগপৎ তাদের ক্ষমতা 
প্রয়োগ করেছে। ইংরাজের ব্যবসা এই লংগঠন (গ্রাম) গু।লর উপর শুধু 
এছ পর্যন্ত বৈপ্লবিক প্রভাব প্রয়োগ করছে, তাদের একক অস্তিত্বকে শুধু 
এইভাবে ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে হংরজের সরবরাহ করা কম মুল্যের পণ্যের 
দ্বার তাদের স্ৃত1 কাটা এবং কাপড় বোনর 'শল্পগুালকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। 
শেষোক্ত হচ্ছে প্র একই অস্তিত্বের অবিচ্ছিন্ন অংশ--প্রাটীন অথচ এখন 
'অচল।” (কার্ল মার্কস, ক্যাপিট্যাল ) 
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“কারা তার পণ্য কিনলে! ?” এই বলে গান্ধীজী দেশের মান্ছবের বিরুদ্ধে 
যে অভিযোগ করেছেন, কমবেশী অর্ধশতাব্ধী পূর্বে লেখ যার্কসের কথায় তার 
উত্তর পাওয়া গেল। কি অবস্থায় দেশের মানুষ এই পরিস্থিতিতে পড়েছিল 
মার্কল তারই ব্যাখ্যা করেছেন। 

“তাদের রপোর ঢাকচিক্যে কারা প্রলোভিত হলে! 1” প্রশ্ন করেছেন 
গান্ধীজী। অর্থাৎ গ্রামের মাঙ্গষরা তাদের তৈরী কাচ! মাল বা পণ্য কেন 
ইংরাজের দেওয়। টাকায় প্রলুন্ধ হয়ে তাদের বিক্রয় করলো-_-দেশের মানুষের 
বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অভিযোগ হলো এই । শ্বার্কস বলেছেন : “রাশিয়া ব। 
ভারতের কমিউনের ( গ্রামগুলির ) জমির উৎপন্ন ফলের একাংশ গ্রাধবাসিদের 
বিক্রয় করতে হয়। তাও আবার ক্রমোত্তর বেশী পরিমাণে । এ তাদের বিক্রয় 
করতে হয় সরকারকে ট্যাক্স দেওয়ার জন্ত । এই ট্যাক্স তাদের কাছে সরকার 
নিঙড়ে আদায় করে--প্রায়ই, বেশীর ভাগ সময় নিপীড়ন করেই আদায় করে ।” 

দেখ! যাবে গান্ধীজীর হিন্দুত্বরাজ লেখার প্রায় অর্ধশতাবী আগে, রমেশ চক্র 
দত্তের পুস্তক লেখ! ও প্রকাশেরও বহু আগে মার্ক ভারতের গ্রাম সমাজের 
পতনের হেতু পরিষ্কার করেই লিখে গেছেন। আর ভারতের ( যেমন পৃথিবীর 
অন্তান্ত দেশের) মধ্যযুগীয় এবং এশীয় সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা করলেও মার্কস 
ধবংসের দায়িত্বটা গান্ধীজীর মতো! দেশের মান্ছষের উপর চাপিয়ে দেননি-_ 
দিয়েছেন বৃটিশ বুর্জোয়া অভিজাত শাসকশ্রেণীর উপর এবং তাদের এখানকার 
সহযোগী জমীদার ও দেশীয় রাজকর্মচারীদের উপর যাদের সাহায্যে প্রঙ্গাদের 
নিঙড়ে খাজনা! আদায় করা হতো।। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও রেজা খার কথা 
তে! জানাই আছে। ওয়ারেন হেস্ট্রিংসের মুদ্জী মহারাজা নবরুষ্ণের মাসিক 
বেতন ছিল বাট টাক1। কিন্ত তিনি মায়ের শ্রাঙ্ধের সময় খরচ করেছিলেন 
নয় লক্ষ টাকা । এটাক এসেছিল প্রজাদের নিঙ্‌ড়েই। 


আবল গ্রাষ 


গান্ধীজী গ্রামুলির যেমন কাব্যকল্প চিত্র রচনা! করেছেন, মার্কস অবশ্থ তা 
করেননি। তিনি বা বাস্তব চিত্র তাই একেছেন। 

গাস্কীজী গ্রামের অত্যাচারীদের কথ! বলেননি । প্রথম দিকে জমীদায়দের 
অনাচার অত্যাচারের কথা! তোলেনই নি। শেষে যখন কষক আন্দোলনের 
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ফলে জমীদার-কৃষকের সম্পর্কের কথা তুলতে বাধ্য হন তখন তার মধ্যে তাদের 
অত্যাচারের কথার উল্লেখ করেননি । বরাবরকার মতো! বলেছেন যে জমীদারর! 
ট্রাস্টি হিসাবে জমী রাখবে । 

মার্কস বলেছেন প্রাচোর গভর্নমেণ্ট আদিম কাল থেকেই তিনটি বিষয় 
পরিচালনা করতে'-_(১) অভ্যন্তরীণ লুঠ, করভার চাপানে। (২) বহির্দেশ লুঠ 
অর্থাৎ যুদ্ধ ও (৩) সেচ, বীধ গ্রভৃতি পাবলিক ওয়ার্কস। শেষেরটির ব্যবস্থা ন! 
হলে চাষ হবেনা, সুতরাং লুঠের সম্পদই থাকবে না। এই কারণে এই ব্যবস্থা 
সরকারকে করতেই হতো! । মাকস” দেখিয়েছিলেন ভারতের ক্ষেত্রে ইংরাক্র 
প্রথম ছুটি অর্থাৎ লুঠের ব্যবন্থ;টাই বজাগ্ রেখেছিল এবং শেষেরটি অর্থাৎ যেটির 
উপর কৃষিজীবন নির্ভর করে সেইটাই ধ্বংস করেছিল! 

গান্বীজী নিজেও স্বীকার করেছেন অতীতকালে প্রাীন ভারতে বা তুর্কী 
আমলে জোর করে প্রজাকে দিয়ে সুতা কাটিয়ে নেওয়! হতে! এমন তথা 
পাওয়া য:, । অর্থাৎ সামস্ত যুগের যা চরিত্র, উৎপাদনের অংশ আদায় করে 
নেওয়!, তা বজায় ছিল। কিন্তু এটি মাত্র একটি বিচ্ছিন্ন উক্তি । তিনি গ্রামের 
একটি কাব্যকল্প শাস্তিমক্ম জীবনের ছবিই রেখে গেছেন। এ ছৰি সঠিক 
নয়। আমাদের সাহিত্যেও তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। এক রাজ গিয়ে 
আর এক র্রাজা! এলে অত্যাচার কী রকম হয়তার নমুনা কবিকষ্কন রেখে 
গেছেন। গান্ধীজীর মতো! তিনিও প্রজার পাপের ফলই দেখছেন--“সে 
মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মামুদ শরীফ! .'.সরকার 
হৈল কাল, বিলভূমি লেখে লাল, বিন! উপকারে পায় খতি ।” মোগল সম্রাট 
আকবরের ৰাংল! বিজয়ের এই অত্যাচারের বর্ণনা স্থপরিচিত । সুতরাং এই 
কাব্যাংশের বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই । ইংরাজ স্মামলের প্রারন্তের 
অত্যাচারের কাহিনীও যথেষ্ট আছে। বস্কিমের ছিয়াতরের মন্বস্তরের বর্ণনারও 
উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। শরুৎচন্ত্রের এক “মছেশ' গল্লেই জমীদারদের 
অত্যাচার এবং ইংরাজ আমলে পুঞ্চরিণী সংস্কারের ও সামান্ত পানীয় জলের 
অভাব গ্রামে গরীব কৃষকের জীবন কিরূপ অসহণীয় করে তুলেছিল ত। ফুটে 
উঠেছে। এই গল্পের আরুস্তের বাক্য কয়টি যেন মার্কসীয় সাহিত্যের নিদর্শন । 
“গ্রাম ছোট, জমীদার আরও ছোট, কিন্ত ক্ত্যাচারে প্রজার। টু শব্দ পর্ধ্যস্ত 
করতে পারতে। না ।” লেনিনের লেখা থেকে নিয়ের উদ্ধৃতিটি এই বিষয়টি 
নুষ্পষ্ট করে দেয়। 
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লেনিন রাশিয়ার গ্রাযোন্নয়ন প্রসজজে কাব্যকল্পবিলামী নারোদনিকদের মন্থন্থে 
বলতে গিয়ে বলেছিলেন তাদের কথার মধ্যে এই সব ক্ষুদে উৎপীড়কদের উল্লেখ 
থাকতো! না। লেনিন বলছেন £ «আপনার! আশ্চর্য হবেন যে এদের লেখ! 
গ্রাম্য জীবনের আলোচনার মধ্যে গঞ্জবাজারে যেসব উৎপীড়ক ফড়িয়ার 
ছেয়ে আছে তাদের কথা কিছু নেই। সেই সবক্ষুদে শোষকদের কথ! নেই 
যার! এই সব গঞ্জবাজারগুলির উপর আধিপত্য করে এবং গ্রামের মেনতী 
মানুষদের হবদয়হীনভাবে অত্যাচার করে। ..*গ্রামের এই ক্ষুদে শোষকের দল 
একালে ভয়ঙ্কর শক্তি। তার! এইজন্তই ভরঙ্কর যে তারা এক একজন বিচ্ছিষ্ন 
মেহনতী মানুষের উপর উত্পীড়ন করে এবং তাকে নিজেদের শৃঙ্খসবন্ধনে 
শৃঙ্ধলিত করে এবং মুক্তির সকল আশা! হতে বঞ্চিত করে। ভয়ানক এইজন্ 
যে বণিত ব্যবস্থায় (সিসটেমে ) শ্রমের উৎপাদন শক্তির স্বল্পতার কারণে 
পশ্চাৎপদতার ফলে এবং যোগাথধোগ ব্যবস্থা না থাকার ফলে এই শোষণ শুধু 
শ্রমিকের উপর ডাকাতিতে পর্যবসিত হয় না, এশিয়ায় প্রচলিত পদ্ধতিতে 
তাদের মানুষের মর্ধ্যাদাকেও লাঞ্ছিত করা হয়। এখন আপনি এই বাস্তব 
গ্রাম সমাজের সঙ্গে আমাদের ধনতন্ত্রের তুলনা করুন। বুঝবেন কেন এই 
ধনতন্ত্রকে প্রগতিশীল বল! হয়। বলা হয় এই জন্ত যে এই ধনতঙ্তর এইসব 
ছোট ছোট ছড়ানে। বাজারগুলিকে যুক্ত করে একট! দেশব্যাপী বাজারের 
মধ্যে নিয়ে আসে । হাজার হাজার ক্ষুদে গুভার্থা রক্ত শোষকদের স্থানে মুষ্টিমেয় 
“পিতৃতৃমির বড় সতত হ্টি করে, শ্রমকে সামাজিক চিত্রে রপায়িত করে, 
এবং শ্রমের উৎপাদন শক্তিকে বৃদ্ধি করে স্থানীয় রক্তশোষকদের পরিবর্তে 
শ্রমিকদের বড় মূলধনের (লার্জস্কেন ক্যাপিটালের ) অধীন ক'রে। নারী 
শিশুদের দেহকে বিকলাঙ্গ করে ক্রমাগত তাদের অবলোপ টানে! গ্রভৃতি 
্নারুন উৎপীড়ন সত্বেও এই ব্যবস্থা প্রগতিশ্টীল। কারণ এই ব্যবস্থা শ্রমিকের 
মনকে জাগরিত করে, মক অসংলগ্ন অসম্ভোষকে সচেতন প্রতিবাদে পরিণত, 
করে, বিচ্ছিন কষুত্র বিশ্বোহকে একটা! সংগঠিত শ্রেণী সংগ্রামে রূপায়িত করে, 
যেছনতী মাঞ্ছযের মুক্তির যুদ্ধ রূপে উত্নীত করে। এরই সংগ্রাম তার সমস্ত 
শক্তি অর্জন করে বৃইৎ শিল্পের অস্তিত্ব থেকে এবং সেই কারণে নিশ্চিত সাফলোর 
তপর নিঃসনোহে ভয়স! করতে পারে ।” (লেনিন, “জনগণের বন্ধু কারা”, 
ইংরাজী গ্রস্থাবলী, গ্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা! ২৩৫- ২৩৬ ) 
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ধনতস্ত্রের বিকাশ 

গান্ধীজী ধনতন্তরকে কখনও এক নামে নামাহ্কিত করেননি । কখনও বলেছেন 
পাশ্চাত্য সভ্যতা, কখনও মেশনারী (যন্ত্রপাতি), কখনও ইপ্তাসন্রয়ালিজেশান। 
প্রথম জীবনে তিনি ঘোষণা! করেছেদ যে, তিনি শেষোক্ত ছুই নামের বিরুদ্ধে । 
ক্রমোত্বর গ্রাম্য শিল্পা পুনঃপ্রবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রন্ত রেখে ইগ্ডাসট্রিয়া- 
লিজেশান এমন কি হেলভী ইত্তান্্ী বা ভারী শিল্পের কথাও বলেছেন। মুলধংনর 
সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রের হাতে মূলধনের তিনি পক্ষপাতী নন কারণ তাতে 
“হিংসার দাপট বাড়ে। তিনি বলেছেন তিনি মূলধনের ব্যক্তিগত মালিকানায় 
বিশ্বাসী । তবে প্ী বাক্তির। নিজেদের কেৰল ট্রাস্টি রূপে বিচার করবে । (অবশ্ 
নিজে স্বীকার করেছেন যে তিনি বিড়লা, টা! প্রমুখ ক্যাপপিট্যালিস্টদের 
ট্রা্টি মনে করেন না। কেবল একমাত্র যমুনালাল বাজাজ কিছুটা ট্র'ন্টি হওয়ার 
নিকট পধ্যত্ত পৌছেছিলেন। অর্থাৎ তার নিজম্ব ত্বীকৃতি অনুযায়ী তার 
প্রত্যক্ষ সাহচর্যয ধারা পেয়েছেন ভখরতের এমন সব লক্ষপতি কোটিপতিদের 
মধো কাউকেই তিনি ট্রাঙ্টি হবার মতো চবিক্ে উন্নীত করতে পারেননি এবং 
এ রকম কাউকেও তিমি জীবনে দেখেনও নি। অথচ ভিনি নিৰিদ্রে সারা 
জীবন না দেখা ট্রান্টি দাড় করিয়ে কাটিয়ে গেলেন এবং এ ট্রাস্টির উপর ভরসা 
বেখে গরীবকে সব নির্যান্ন ভোগ করতে বলে গেলেন। স্থতরাং তীর এই 
ট্রার্টি বাদের কুছেলিকার আলোচনা এখন থাক ।) 

আধুনিক ইগ্াস্ট্িয়ালিজেশান বা যন্ত্রশিক্প বিশিষ্ট কারখান' হচ্ছে ধনতাস্ত্রিক 
উৎপাদন ব্যবস্থার পরিণতি । ধনতম্ত্রের বৈশিষ্ট্যের অবিচ্ছেন্য অংশ যন্ত্র নয়। 
ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলে পণ্য । পণ্য বিভিন্ন সমান্গ ব্যবস্থাতেই থেকেছে। 
কিন্তু খন তা সাধারণ চরিত্রে পরিণত হলো! তখনই সে সমাজব্যবস্থা হলে! 
ধনতাস্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা | 

লেনিন বলছেন : “ণমার্কলের মতবাদ অঙ্গযারী ধনতন্রের মূল প্রকৃতি হচ্ছে, 

(১ উৎপাদনের সাধারণ রূপ পণ্য উৎপাদন। নানান বিচিত্র ধরনের 
সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় (ইনভাইভাস্‌” সোশ্তাল অরগ্যানিজম) উৎপর় ডুব 
পণ্যের ব্প নেয়। কিন্তু কেবল ধনতান্ত্রিক বাবস্থাতেই এ হয় সাধারণ রূপ-_- 
আকশ্মিক, বিচ্ছিক্ন এবং ব্যতিরেক ঘটন! নয়। 
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(২) ধনতন্ত্ের দ্বিতীয় প্ররৃতি হচ্ছে শুধু মান্তষের শ্রমে উৎপর দ্রব্য নয় 
মানুষের শ্রশক্তিই পণ্যের রূপ নয়।” (লেমিন, ইকনমিক কন্টেণ্ট অব 
নারোদিজম )। 

এর বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। শুধু এইটুকু বলতে চাই 
গান্ধীজী তার হস্তশিল্পে ষে কোনও কাজই প্রবর্তন করেছেন ব' গ্রহণ করেছেন 
ভার কোনওটিকেই তিনি পণ্য চক্রের বাইরে নিয়ে যেতে পারেননি । বস্ততঃ 
“চর্থা”” সম্পকিত প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি যে, তাঁর কাটুনী সংঘ খাদিপ্রতিষ্ঠান 
আদি ধনতাম্ত্িক চরিত্রেই গ্রহণ করে এবং তিনি ত| নিজেও স্বীকার করেছেন। 
কাটুনীদের শ্রমশক্তি তীর! ক্রয় করেছেন এবং তারা যেখানে নিজেরাও তার 
সূল্য ব! মন্ভুরী অন্ততঃ আট আনা হওয়া] উচিত বলে ধার্ধ্য করেছেন সেখানেও 
ৰাত্তবক্ষেত্রে যে চার আনার বেশী দেননি এও স্বীকার করেছেন। 

আসলে ব্যাপারট! হচ্ছে ধনতন্ত্রেরে বিকাশের স্তরের পার্থক্য লেনিনের 
ভাষায় নারোদনিকদের (বা আমাদের এখানে গান্ীবাদীদের ) বণিত বুহদায়তন 
ব! লার্জেস্কেল উৎপাদন ব্যবস্থার, এবং ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থার তফাৎ হচ্ছে সম্পূর্ণ 
বিকশিত এবং অবিকশিত অবস্থার মধ্যে তারতম্য । অবিকশিত অবস্থার 
মধ্যেও সেই উৎপাদন সম্পর্ক অর্থাৎ শ্রেণীবিরোধ রয়েছে, যা পণ্য অর্থনীতির 
অবশ্তস্তাবী ফল। দন্বমান স্থার্থবিশিষ্ট শ্রেণীদের রূপ, ষ! ধনতন্ত্রের চরিত্র তা 
এই ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু রয়েছে সবচেয়ে মন্দ 
অবস্থায় । কারণ, এজেল্সের ভাষায় : “শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের চালিকা- 
শক্তি (ড্রাইভিং স্পিরিট ) কোথাও নীতি থেকে আসে না, সর্বত্রই আসে 
বৃহদায়তন ( লার্জস্বেল ) শিল্পের বিকাশ এবং তার ফল থেকে-__-একদিকে মূলধন 
জমে ওঠা, জড়ো! হওয়া! এবং কেন্দ্রীভূত হওয়! অন্যদিকে প্রলেতাঁরিয়েত জড়ো! 
হওয়! এবং কেন্দ্রীভূত হওয়া ।” ( এজেল্স্--হাউপ্সং কোশ্চেন 


গ্রধোোর আশ। ও আঙল ভবিষ্যৎ 


এলেল্স্‌ আরও বলছেন : *“পেতিবুর্জোয়। প্রধে। এক জগতের জন্ত আশা! 
করছে, যে জগতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি পৃথক এবং স্বতন্ত্র দ্রব্য উৎপাদন করে। 
এই উৎপর় দ্রব্য অবিলঙ্ছে ভোগের এবং বাজারে বিনিময়ের উপযোগী । তার 
পনর যতক্ষণ প্রতিজন ব্যক্তি নিজের শ্রমের সম্পূর্ণ মূল্য আর একটি উৎপন্ন দ্রবোর 
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রূপে ও মাধ্যমে পায় ততক্ষণ ন্যায়বিচারের সন্তোষ সাধন হয় এবং সর্বোত্তম 
জগৎ তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু প্ররধোর এই সর্বোত্তম জগৎ শিল্পের অগ্রগতির 
€ ইপ্তাস্টরিয়াল ডেতলাপমেণ্টের ) দ্বারা পায়ে পিষ্ট হয়ে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। 
এই অগ্রগতি বৃহদায়তন শিল্লের সমস্ত শাখায় বাক্কতিগত শ্রমকে ধ্বংস কৰে 
দিয়েছে এবং প্রতিদিন বেশী ও তারও ৰেশী ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর শিল্পে এই ব্যক্তিগত 
শ্রমকে ধ্বংস করছে। তার স্থানে অধিষ্টিত করছে সামাজিক শ্রম যার সঙ্গে যুক্ত 
হচ্ছে মেশিনারী এবং প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগানে।। অবিলম্বে ভোগ 
কিংবা বিনিময়ের উপযোগী এ উৎপর়দ্্রব্য বহু ব্যক্তির হাতে হাতে পার হয়ে 
এসেছে এবং তা তাদের মিলিত শ্রমের ফল। এই শিল্পবিপ্রবই নির্দিষ্টভাবে 
মান্থুষের উৎপাদন শক্তিকে এত উচ্চ ত্তরে উন্নীত করেছে যে মাচছছষের ইতিহাসে 
সর্বপ্রথম এক বিরাট সম্ভাৰনা! দেখ! দিয়েছে । এমনই সে সম্ভাবনা যে সকলের 
মধ্যে যুক্তিযুক্ত শ্রমবিভাগ ধরে নিয়ে সমাজের সকল সভ্যের জন্ত শুধু বথেষ্ট নয়, 
গ্রচুর ভোশেস ক্ষিনিষ তৈরী কর! যায়। এর উপর গচ্ছিত ভাগারও ( ব্রিজার্ড 
ফাণ্ডও ) রাখা যায়। উপরন্ধ প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথেষ্ট অবসরও দেওয়! যায় 
যাতে বিজ্ঞান, আট, মানুষের পারম্পরিক আচার ব্যবহারের বিনিময়--এই সবেয় 
মধ্যে যা! সত্য সত্যই সংরক্ষণ করার মতো তাকে সংরক্ষণ কর যায়। শুধু তাই 
নয়, এই ভাবে এ সব জিনিষকে শাসকশ্রেণীর একচেটিয়। সম্পদ থেকে সমস্ত 
সমাজের সাধারণ সম্পদে পরিণত করা যাবে । পরস্ত এ সবকে আরও উন্নত 
করা হবে । এখানেই হলে! সেই সিদ্ধান্তকারী পয়েপ্ট : ঘখনই মাস্থষের শ্রমের 
উৎপাদন ক্ষমতা এই উচ্চ মাত্রায় ওঠে শাসক শ্রেণীর অস্তিত্বের স্ব কৈফিয়ত 
অপসারিত হয় । কারণ, সর্বশেষে যার ভিত্তিতে শ্রেণীভেদের পক্ষ সমর্থন কর! 
হতে! তা সর্বদাই ছিল এই £ সমাজের যেধাসম্পন্ন কাঁজ চালাব,র জন্ত এক শ্রেণী 
থাকতে হবে যাদের আর দৈনন্দিন রুজীর কথা ভাখতে হবে না। এই কথা, 
বার এতদিন পর্ধ্যস্ত এতিহাসিক বুক্তিযুক্ততা ছিল, গত একশত বৎসরের শিল্প 
বিপ্রবে চিরকালের ভন্ত তার মুলচ্ছেদ কর] হয়েছে । শাসক শ্রেণীর অস্তিত্ব 
প্রতিদিন বেশী করে, আরও বেশী করে, শিল্পের উৎপার্দিক! শক্তির বিকাশের 
পথে বাধ হয়ে উঠছে। সমভাবেই তা বাধা হয়ে উঠছে বিজান, আর্ট এবং 
বিশেষ করে সাংস্কতিক আদান প্রদানের উন্নয়নে" পথে। আধুনিক বৃর্জোয়ার 
মতো! সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে, মেলামেশার মজলিসে এমন বিরক্তিকর 
উপস্থিত ইতোপূর্বে আর কখনও ছিল না।” 
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ধনততগ্রের তিস্তিতে অসাম্যের স্থারীত্বে বিশ্বাসী গান্ধী 


শেষের কথ কয়টির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রান্ীজী কর্তৃক দৃঢ়ভাবে প্রচারিত একটি 
কথা৷ স্মরণ করিয়ে দেয়! গান্ধীজী মাছবের মধ্যে অসাম্যে বিশ্বাস করতেন 
এবং এও বিশ্বাস করতেন যে যার! ধনবান পু*জিপতি তারা নিজের বুদ্ধি ও 
গ্রতিভ| বলেই সম্পদের অধিকারী । অর্থাৎ তার মতে ধনী-নিধন, মহাজন- 
খাতক, জমীদার ও রুষক, মান্ুষে মানুষে এই যে-পার্থক্য এ-পার্থক্য প্রকৃতির 
দেওয়া বুদ্ধি ও যোগ্যতার পার্থক্য । এর সমর্থনে উদ্ধৃতি অনেক জায়গ! থেকেই 
দেওয়া যায়। এখানে একট! দিলেই চলবে । বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রামক কারবারে 
অংশীদ'র হতে পারে এ রকম ভরসা! দিয়ে শেষে গান্ধীগী আবার শ্রমিককে 
হু'শিষারি দিচ্ছেন! «সে (শ্রমিক ) যদি একক মালিকানার চেষ্টা করে সে 
সম্ভবতঃ সেই রাজহংসটিকেই নিহত করবে--যে রাজহংস বর্ণ ডিম্ব গ্রসব 
করে। বুদ্ধির অল্াম্য এমনকি সুযোগ সুবিধার অসাম্য চিরকাল থাকবে। 
ইনইকোয়ালিটিজ ইন ইনটেলিজেন্স আযাণ্ড ইভ্‌ন্‌ অপরচুনিটি উইল লাস্ট টিল 
দি এগু অৰ টাইম” (ইয়ং ইগ্ডিয়া ২৬-:-৩১) 

একটি কথা লক্ষ্য করার বিষয়। এই প্রবন্ধের গোড়াতেই দেখিয়েছি 
বিলাসন্্রব্য না হলেও চলতে পারে এরূপ দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে গান্ধীজী হত্ত- 
চালিত লাঙ্গল্পের কথা তুলেছিলেন এবং বলেছিলেন এই হস্তচালিত যন্ত্রটি দিয়ে 
তো আমর! হাজার হাজার বৎসর চালিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তার কর্মচচীর 
মধ্যে চাষের এইসব যন্ত্রপাতি--লাঙ্গল, কান্তে, নিড়েন--এদের উল্লেখ নেই। 
বাইরে থেকে বস্ত্র আমদানী করার কথায় চিন্তিত হয়ে তিনি যেমন চরখার কথা 
ভাবলেন তেমনই বাইরে থেকে থাগ্য আমদানী করতে গিয়ে তিনি লাঙ্গল, 
কাস্তে, নিড়েনের কথ! তো! ভাবলেন না। বৃটিশ শাসনে বহু পূর্ব হতেই বাইরে, 
থেকে খান আমদানী শুরু হয়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধোর পর তো 
অবস্থা আরও কঠিন হয়। তখনও তে! এ সব যন্ত্রের কথা স্ভূললেন না। 

এ সব কথা! স্বুললে জমির প্রশ্ন দেখিয়ে দিতে হতো! | গ্রামে মান্য চাবের: 
সময় ছাড়! বসে থাকে, সেই সময় সে চরখ! কাটতে পারে--এই ছিল গান্ধী- 
বাদের কথা । কিন্তু কথাটা] তে| সঠিক নয়। হাজার হাজার কৃষক উচ্ছেদ 
হয়েছে, জমিহীন, লাঙগলহীন হয়েছে। তাদের প্রয়োজন তে। জমি, লাঙ্গল 
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প্রভৃতি, যাতে তান্না চাষ করতে পারে। দেশেরও প্রয়োজন তাই--বাতে 
দেশের ভিতরেই বথে্ ফসল উৎপাদন হবে, বিদ্বেশ হতে আমদানীর প্রয়োজন 
হবে না। কিন্তু ধা বললাম। এ সব কথার সঙ্গে সঙ্গেই জমির প্রশ্ন আসে। 
জমীদার, জোতদার, মহাজন-_-সব দেবতাকে সামনে রেখে এ সব কথা তোলাই 
সুদ্িল। সব কয়টি দেবতার যুগপৎ উন্বা ও ক্রকুটির সম্মুখীন হওয়ার জন্তু 
প্রস্ততি তো তাদের মধ্যে নেই। তাই বার বার গান্ধীজী বলেছেন তার 
কর্মনু্ী “গ্রামের সব শ্রেণীকে ই-স্ব্যাভেঞ্ার থেকে গুরু করে মহাঁজনদের পথ্যস্ত 
সকলকে নিয়েই” (হরিস্বন, ১৩-৪-৩৫)। গান্বীভী বলে দিয়েছেন জমীদার ট্রাস্টি 
হলে তার জমির মালিকানা, মার সবই বঞ্জায় থাকবে । এমন কিছু তফাত তৰে 
না। মহাজনের গ্রতি সচ্গাঙ্গভূতি প্রকাঁশ করে বলেছেন এ কারবার তো আব 
না করলে চলবে না । যর্দি না করে সে সবহারাবে। (হরিজন, ১৬।১১।৩৪ ) 
তারা সব ভাবেন, তা হলে, আমর। তে] ট্রাস্টি আছিই, তবে কেন আবার 
ইউসি হওয়ার কথা ওঠে? এরহস্ত তার! বোঝেন এবং স্মিত হান্তে সংযম 
বজায় রাখেন। গান্ধীজী কি বলতে চান নিরাকার পুজ্যের পু্জকদের ঈশ্বরের 
মতোই গান্ধীজীর ট্রাস্টি সাকারে দর্শন দেননি ? এই নিরাকার কল্পিত ট্রাস্টিটির 
কথা বলে কৃষক শ্রমিকের শ্রেণী সংগ্রামের চেতনাকে স্তব্ধ কর! যায় কিনা 
এটাই হলো প্রশ্ন । কি করে শ্রেণী সংগ্রামকে ঠেকানো যায় এই সাধনাতেই 
তাদের জীবন সমপিত। 

গ্রাম শিল্পের সঙ্গে তার এই সব মতবাদের সামঞ্জন্তের অভাব, অসঙ্গতি 
ইত্যাদি সম্বস্ধে আলোচনা এখনে খন আর বেণী করলাম ন.। 


ভবিষ্তত দ্রষ্টা মার্কস-এলেল্স-লেনিন 


মার্কস-এলরেল্স-লেনিন তাদের লেখায় দেখিয়েছেন বুর্জোয়া এং পেটটি- 
বুর্জোয়া “জন হিতৈষী'রা চান, সমংজের যে কোনও অবস্থায় ভালটি রাখব 
এবং মন্্টিকে কোনও মতে বাদ দেব বা মন্দীভৃত করব। এ সার্থক হোক বা 
না৷ হোক উপরতলার মানুষদের রুট না করে আর গরীবদের সাস্বন। দিয়ে 
জীবনটা যাতে সাধু ব্যক্তি বলে কেটে যায় সেটাই মঙ্গল। কিন্ত ভালোর সং 
মন্দ জড়িত। সামস্ততস্ত্রে যে সব গুণ সম্বদ্ধে এদের রোষাঞ্চের অছুতৃতি 
তার সঙ্গেই জড়িত থাকে সেই সমাজের মধ্যেই এমন শক্তি বা তার পরিবর্তন 
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লাধন করে। স্থিতিণীলত! নয়, গতিগীলতাই হচ্ছে প্রর্ুতির চরিত্র। ঘে 
বিষোধী অবস্থাকে মন্দ ভাবা হয় তা হয় চালিক শক্ি। আজ তাই 
প্রোলেতারিয়েত চালিকা! শক্তি, যেমন বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষজিষু।। গ্রামে ধনতঙ্ত্রের 
প্রচার কিংবা সামস্ততঙ্ত্রের অত্যাচার-উত্পীড়ন টেনে নিয়ে .আসছে 
প্রলেতারিয়েতের মিত্র কষককে প্রলেতারিয়েতের কাছে। 

এগ্গেল্স একদিন আশা করেছিলেন যে ইতোমধ্যে ঘদ্দি অন্ত ৫কাথাঁও 
শ্রমিক জ্রেঈী উদ্ধোগ ন! নেয়, জার্মানীর শ্রমিক শ্রেণী নেবে এবং ধনতন্ত্রকে 
চরম আবাত হংনবে। তিনি আশ! করেছিলেন, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত জার্মান 
ক্কষক সেদিন প্রলেতারিয়েতের পাশে এসে দাড়াবে । ইতোমধ্যে অন্ত কোথাও 
উদ্ভোগ্নের সম্ভাবনা, ধা তিনি তীর আশা থেকে বাদ দ্রিতে পারেননি, তাই 
ঘটল। রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী কধকের ঠমত্রী ও সহযোগিতায় বিপ্লব সফল 
করলো । এখন ছহ্য়ার এক তৃতীয়াংশেই তা ঘটে গেছে। 

আজ ভায়তের কষকও সব মায়াজাল ছিন্ন করে এগিয়ে আসছে । সহরের 
'প্রলেতাবিয়েতের পাশে দ্দাড়াচ্ছে গ্রামের সর্বহার] । 

ভাবতের মাটিক্তেও মার্কনবাদের জয় আসন । 
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রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী 


রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী বিষয়ে একটা আলোচনা বরাবর হয়ে আসছে। 
একাধিক পুস্তকও বের হয়েছে । এর কারণও আছে। ১৯১৫ সালে গাঙ্থীজী 
দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতের ব্বাজনীতিক জগতে ঠাই নেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একট! সম্পর্ক স্থাপন হয়। সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম 
সি-এফ-এগুজ। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর ফিনিক্স ছাত্রাবাসের ছাত্রদের 
নিয়ে এসে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে তাদের প্রাথমিক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। 
এগুজ সাহেই এব ব্যবস্থাপক । তার অঙ্গরোধে রবীন্দ্রনাথ এই সাময়িক 
'নাশ্রয় ব্যবস্থার প্রস্তাব গ্রহণ কৰেন। এই উপলক্ষে প্রথম গান্ধীজী শান্তিনিকেতন 
আসেন। রবীন্দ্রনাথ তখন সেথানে ছিলেন না। বিদেশে ছিলেন। সাক্ষাৎ 
আলাপ হয় পরে। এই উপলক্ষে শাস্তিনিকেতনের জন্ত অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় 
রবীন্দ্রনাথের গুজরাট সফর এবং গুজ্রাট সাহিত্য সন্মেসনে সভাপতিত্ব 
উল্লেখযোগ্য । গাদ্ধীজী এই অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় সাহায্য করেন। স্তব।ং 
প্রথম হতেই একট! পারুম্পরিক সাহায্যের বন্ধন দুজনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল 
-_-যেটা জীবনের শেষ পর্যস্ত ছিল। 

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য ষে এই গোড়া থেকে বৰীন্দ্রনাথ 
গান্ধীজীর অনেককিছু মেনে নিতে পারেননি । অনেক সময় প্রকান্টেই প্রতিবাদ 
করেছেন আবার গান্ধীজীও প্রকাশ্তেই তার উত্তর দিয়েছেন। আমর! 
ইতোপুর্বেই গান্ধীজীর ক্ষেজ্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখেছি । রবীন্দ্রনাথের উপাধি 
বর্জন তিনি সহ করতে পারেননি । সোচ্চার প্রতিবাদও করেছিলেন । 
নীরব প্রতিবাদ ছিল আরও াচ্টার। 

কাজেই দুজনের সম্পর্ক ও বিতর্কা্দি ষে আলোচনার বিষয়বস্ত হবে, ভাতে 
আর আশ্র্য কি? কিন্ত এসব আলোচনাও বিতর্কের বস্ত কম নেই। 
কিন্তু বিতর্কের বিতর্কে যোগদান করার কোনও ইচ্ছা নেই। তবে একটা 
জিনিষ লক্ষ্যনীয়, গান্ধীবাদীরা যা লেখালেখি করেছেন তাতে ছু'জনের- 
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পারস্পরিক লম্পর্কের আলোচনার ক্ষেত্রে, শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর 
ব্যাপারে অর্থসংগ্রহে গান্ধীজীর কাছে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ও রবীন্দ্রনাথের খণকেই 
গুরুত্ব দিয়েছেন বেণী । 

কিন্তু মূল বিভর্কটির বিষয়ে আমাদেরও কিছু আলোচনার আছে। - 

স্বীন্ত্রনাথ ১৯৩৭ সালে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বলেছিলেন : 
“কংগ্রেস সেরূপ কর্মস্চী গ্রহণ করার বহুপূর্বে, গ্রাম পুনগঠনের জন্ত গঠনমূলক 
কাজের গ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি প্রন্তাব করেছিলাম এবং লিখেছিলাম । 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তশিল্পের শিক্ষা একটা অবিচ্ছেন্ত অংশ হওয়। 
উচিত, হিন্দু ধর্ম ও সমাজ হতে অম্পৃশ্ততার মতো বীভৎস আচার দূর হওয়া 
উচিভ--এসব সম্থন্ধেও লিখেছিলাম।” কথাট। অঠিক। ববীন্দ্রসাহিত্যের 
সঞ্জে ধার! পরিচিত তারাও এ বিষয় ভাল করেই জানেন। বলা বাহুল্য এও 
আবার সত্য যে রবীন্দ্রনাথের এই সব সামাজিক ও রা্ীর বিষয় আলোচনায় 
এমন অনেক কিছুও আছে যা মার্কসীয় দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে অন্গুমোদন 
কর! সম্ভব হবে না। এসব ক্ষেত্রে শ্রেণীগত সীমাবন্ধতা এবং শিল্পসাহ্ত্য 9 
শিক্ষণ ক্ষেত্রে দেশে এবং ইংলগ্ডে গ্রথঘ জীবনের পরিবেশের বিশেষ প্রকৃতির 
দরুন অনেক বিষয়েই তার দৃষ্টিকে অন্বচ্ছ করেছে এবং সময়ে সময়ে কিছু কিছু 
বিষয়ে সম্কুচিত করেছে । জীবনের শেষাধে তিনি ক্রমোত্তর প্রগতির দিকে 
বেশী করে ঝৌকেন। তবু বল! বাহুল্য, উল্লেখিত কারণে কিছু কিছু বিষয়ে 
পিছুটান থেকে যায়--যদ্দিচ প্রগতির ক্ষেত্র এত বেণী প্রসারিত হয় যে গতিশীল 
সখাজে এ পিছটানের দিকে সাধারণতঃ নজর দেওয়ার প্রয়োজন হয় না । 

রবীন্দ্রনাথের গ্রাম পুনর্গঠন সংক্রান্ত আলোচনা, প্রন্তাবাদিতে মূল শ্রেণী- 
বিরোধের প্রশ্ন সন্থন্ধে অন্থচ্ছতা থাকলেও বা ধনতন্ত্রের প্রসারে দারিদ্রের মধ্যে 
বিরোধী যে চালিকাশক্তি জন্ম নিয়েছে ও বুদ্ধ পাচ্ছে তার পরিচয়ের অভাব 
থাকলেও, একট! জিনিষ ম্বীকার করতে হবে যে গান্ধীজী সমগ্র ব্যাপারটিকে এক 
ধন্মীয়, যুক্তিবিহীন উন্মাদনায় পরিণত করেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। 
বরং তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি তার ন্থুপরিচিত প্রবন্ধে এই 
কথটার উপর বেশ জোর দিয়েছেন £ “কোনও [বিশেষ পদ্ধতিতে তৈয়াৰী 
বঞ্ত্রের ব্যবহার বা বর্জন বিষয়টি অর্থনীতি বিজ্ঞানের অন্তভৃত। আমাদের 
দেশের লোকের এই বিষয়ের আলোচনা অর্থনীতির (ইকনমিকৃসের) ভাষায় 
হওয়। উচিত ছিল। বদি আমাদের (দশের মানসিক প্রবনতা এমন অভ্যাসে 
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গিয়ে পৌছায় ঘে সঠিক পদ্ধতিতে চিন্ত! কর! অসম্ভব হয়, তাহলে প্রয়োজন 
তলে সাময়িক অন্তান্থ সমস্তা বর্জন করেও শুধু এইরূপ মারাত্মক অভ্যাসের 
€ফ্যাটাল হাঁবিটের ) বিরুদ্ধেই সমস্ত সংগ্রাম পরিচালিত করা! উচিত।* 
আবার বলছেন : প্ভারতে সকলের পক্ষে ধর্মের.ক্ষেত্রে এক হওয়া কঠিন। 
রাজনীতির মঞ্চে এক্ব্রিত করার চেষ্টা সম্প্রতি কালে আরম্ভ হয়েছে। 
জনগণের মধ্যে তার প্রভাব প্রবিষ্ট হতে সময় লাগবে । স্থতরাং অর্থনীতির 
(ইকনমিক্ের ) ধর্মই হচ্ছে সেই ক্ষেত্র যেখানে সকলকে মিলিত করার চেষ্টা 
করা উচিত। নিশ্চয়ই এইটিই সবচেয়ে বিস্তৃত ক্ষেত্র যা আমাদের হাতে 
আছে। কারণ, এখানে উচ্চ এবং নীচ, শিক্ষিত এবং 'অশিক্ষিত সকলেরই 
কার্ধক্ষেত্র (স্কোপ ) আছে।” ( মডার্ন রিভিউ, সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ )। 

ধর্মভাবে অন্প্রাণিত বিচার পদ্ধতি অপেক্ষ। অর্থনীতির বাস্তব ভিত্তির 
উপর গ্রতিষ্টিত দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা অবশ্তই অন্থমোদনযোগ্য। কিন্ত 
অর্থনী।তও তে। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবাদ্িত না হয়ে যাবে না। তা'ছাড়। 
অর্থশীতিক বোধকে রাজনীতিক ক্ষেত্রে গ্রসারিত না করলে এবং প্রয়োজনা- 
চ্যায়ী রাজনীতিক কর্মনতী গ্রহণ না করনে লাভ কি? অর্থনীতিক চিন্তা- 
ধারায় সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম সমাবেশের 
স্থযোগ থাকতে পারে, তেমনই বাস্তব শ্রেণী বিরোধের চিত্রও থাকবে ! আবার 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মিলিত বিরোধিতার ক্ষেত্রে মেহনতী শ্রেণীগুলির যেমন 
আপোনসহীন সংগ্রামের প্রবণত! থাকবে বৃর্জোয়! শ্রেণীর তেমন থাকবে না। 
এ সব কারণেই তে ধর্মের মোড়ক সব কিছু জড়িয়ে রাখাটা - ্জায়া নেতৃত্বের 
কাজে আসে। ববীন্দ্রনাথ এইভাবে সব জিনিষট1 দেখবেন এট আমরা আশ! 
করতে পার না'। কিন্তু ধর্ম দ্বারা জটিলতা স্ষষ্টি করার 'বরুদ্ধে তিনি ষে 
সতকবাণী দেওয়ার চেষ্টা করেছেন অন্ততঃ দেশের প্রগতির পক্ষে ত। 
একটা উল্লেখযোগ্য পধক্ষেপ। ধর্মবজিত যুক্তিবাদের উপর জোর 
দেওয়ার প্রসঙ্গে লেনিনের কথ স্মরণ হয়ঃ “নবালোক প্রাপ্ত মানুষ (দ্দি 
এনলইটেন্ড,)% বর্তমান সামাঁজক বিকাশের আোতগ:ততে বিশ্বাস করেন, 
কারণ তিনি অন্তনিহিত হন্দগুলি লক্ষ্য করেন না। নারোদনিক বর্তমান 
সামাঞ্জক বিকাশের শ্োতগতিকে ভয় ক্রেন কারণ তিনি এই দন্বগুলি 

* নবাপোকগ্রাপ্ত বা এনলইটেন্ড শব্খটি এসেছে এনলাইটেনমেণ্ট শব্দ 
থেকে । নিয়ের উদ্ধাতি থেকে এর মোটামুটি অর্থ পাওয়। বাবে । চ001150060- 


১৩৫ 


সম্বন্ধে অবহিত হয়ে গেছেন । মার্বাদীর] বর্তমান সামাজিক বিকাশের স্রোত 
গতিতে বিশ্বীস রাখেন কারণ তিনি এই ছন্ঘগুলির পূর্ণ বিকাশের মধ্যে 
অধিকতর ভাল ভবিষ্যতের জিম্মা দেখতে পান। অতএব প্রথমোক্জ এবং 
শেষোক্ত চিন্তাধার বর্তমান পথে বিকাশের অগ্রগতিকে সাহাব্য, সমর্থন 
এবং ত্বরাদ্িত করার চেষ্টা করে এবং তার অগ্রগতির পথে (বিকাশকে 
ৰাধা দেওয়ার মতো! এবং তাকে পিছিয়ে দেওয়ার মতো) সমস্ত প্রতি- 
বন্ধতাকে দূর করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে নাঝোদনিকরা করে তার 
বিপরীত । ত.র! এই বিকাশকে থামিয়ে দেওয়ার, পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা 
করে। ধনতন্ত্রের বিকাশের পথে কতকগুলি বাধাকে অপসারণ করতে তার! 
ভীত হয়।” ( লেলিন, গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৫) 

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মতৈক্যের ক্ষেত্র ছাড়! তাদের মধ্যে যেখানেই 
বিতর্ক এবং পার্থক্য তার মধ্যে প্রধান যে স্থুর দেখ! যাবে তাতে 
উপরে উদ্ধৃত (রাশিয়ার ক্ষে্ে) লেনিনের দেওয়! ব্যাখ্যার সম্পর্ক পাওয়! 
যাবে। ববীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন «আমাদের নীতিগত মূল ভিত্তি এবং 
মেজাজের পার্থক্য এই অবস্থা নির্ধারিত করে দিয়েছে ষে তিনি যেখানে 
রামমোহন রায়কে বামন ভাবেন, আমি সেখানে রামমোহনকে দেখি এক 
বিরাট ও বিশাল ব্যক্তিত্ব» ১৮২৩ সালে লর্ড আমহাস্টকে লেখা চিঠিতে 
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আমাদের দেশে নবালোক প্রাগ্ুদের সম্বন্ধে লেখক কর্তৃক একটি আলোচন৷ 
পাওয়া! যাবে ১৩%৭-এর শারদীয় সংখ্যা 'নননে'-_বিজ্ভাসাগর শ্থাতি উপলক্ষে” 
শিরোনামায় লিখিত প্রবন্ধে। 
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রামমোহন এ দেশবাসীর জন্ত ষে শিক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন এবং গান্ধী এ 
সন্বন্ধে বা বলেছেন ছুটে! তুলন1 করলেই পার্থকাট। সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সেই 
চিঠিতে রামমোহন এ দ্নেশবাসীকে গণিত, পদার্থবিস্তা, কেমেঞ্জী, ত্যাস্ট্রনমি 
প্রত্তাতি বিজ্ঞান শেখানো হোক বলে অচরোধ করেছেন। আর গান্থীভ" 
বিজান শিক্ষা সম্থন্ধে কি বলছেন? তিনি বলছেন : “পাশ্চ'ত্য চিন্তার প্রাবনে 
ছেসে গিয়ে আমরা ভালমন্দ বিচার না ক'রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলাম ঘে এই 
শিক্ষা! আমাদের জনগণকে দিতে হবে । উচ্চ শিক্ষার কথাই ধরুন। আমি 
ভূগোল, আ্যাস্ট্রনমি, আযলজেবা, জ্যামিতি--ইত্যান্দি শিখেছি । তাতে কি ফল 
হয়েছে? তাতে কিতাবে আমি নিজেকে বা আমার চারপাশেপ্প ষান্থুষকে 
উপকূত করেছি? এগুলো! আমি কেন শিখেছি 1” 
রবীন্দ্রনাথ বলছেন : “যদ্দি ইউরোপ কর্তৃক বিজ্ঞান চচার কোনও বৈশিষ্ট্য 
থাকে তা হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞান মাচুষকে প্রকৃতির পীড়ন ( আউটরেজ ) থেকে 
উদ্ধার কার. মাঙহ্গষকে যন্ত্রের মতো! ব্যবহার করার জন্ত নয়) যন্তরকে কাজে 
লাগিয়ে প্রকৃতির শক্তি সমূহকে মানগষের সেবায় ব্যবহার করার জনক । 
একটা! জিনিষ সুনিশ্চিত । যে সবগ্রাসী দারিগ্র্য আমাদের দেশের উপরু চেপে 
বসেছে বিজ্ঞানকে হতগ্রাহু করে হাতের কাজের দ্বারা সে দারিদ্রকে অপাসরণ 
করাষায়না। মানযের জানার ব্যাপারটা যাবে থেমে অথচ তার কাজ চলবে 
চিরকাল এরূপ অসম্মানজনক পীড়নমূলক শ্রম আর কিছুই হতে পারে না।* 


পি শিপ এ পিস» 
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“মাছৰ যা কিছু কাজ বন্তর উপার যাধ্যঘে সম্পাদন করতে পায়ে বা। তা 
অধিকন্ভ বোঝ! হিলাবে তার নিজের ঘাড়েই পড়ে এবং সেই কাজ তাকে বন্ধর 
রে নামিয়ে দেয়।...মাহুষের জড়াত্বক বোঝাকে ষ| হালকা করে দেয় ভাস 
চেয়ে বড় ধন আর কিছু নেই ।» 

তিনি দেখাতে চান যে চরখার আবিফারেই মানুষের জানান্ধশীলন শেষ 
হর়নি। “বিজ্ঞান থে সব ঘূর্ণায়মান ও বেগবান শক্তি উদবাটিত করেছে তার 
সন্ধে বদি আমর! হচ্ছাকৃত ভাবে অন্ধ হয়ে থাকি, চরখ! আমাদের অন্ত 
কোনও বারতা অ'নতে সার্থক হবে না।" 

লক্ষ্য করবার বিষয়, বিজ্ঞান চর্চার বিষয়ে গান্ধীল্গীর সহযোগী মৌলান। 
আজাদের ক্ষেজেও আমরা দেখি ষে এ বিষয়ে তার লেখায় পরে।ক্ষভাবে 
সত্যের উদঘাটনে বিজ্ঞানের প্রপাসের নিরর্ধকতান। সুরই ছুটে উঠেছে। 
অবস্ঠ তার ক্ষেত্রে আধুনিক ইউরোপের হতাশাগ্রস্ত বুদ্ধিতীবীদের প্রভাব 
রয়েছে এবং ফলে, প্রকাশভঙ্গীতে তথাকথিত “আধুনিকতার” ছাপ আছে। 
তিনি পাশ্চাত্যের বর্তমানকালের এরূপ লেখার উল্লেখও করেছেন। তিনি 
দেখিয়েছেন, বিজ্ঞান যতই সাধনা করে যাক, এক পর্দ৷ তুলতে ন1 তুলতেই 
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(মর্মার্থ : কিন্তু হেগেল। দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য ও বৈপ্লবিক চতিত্ব ঠিক 
এই। সে চত্িত্র হচ্ছে মানবিক চিন্তা ও ক্রিয়ার ফলাফলগুলির সম্পর্কে 
চূড়ান্তপনার সমত্ত ধারণার বিষয়ে। উক্ত ধারণার বিষয় ত1 চিন্রকালের মতো 
মরণ আঘাত হেনেছে। সত্য, ধাকেঃ জানাই হল দর্শনের উদ্দেশ্ত, সে সত্য 
আর হেগেলের কাছে কয়েকটি চুড়ান্ত আগ্তবাক্যের সমগ্রি মাত্র নয় য। কিনা 
একবার আবিষ্কৃত হবার পর শুধু মুখস্ত করতে পারণেই হলে! । এখন ত্য 
মিলবে জান-আহ্‌রণের প্রক্রিয়ার মধ্যেই, বিজ্ঞানের স্ুদীর্য এঁতিহাসিক 
বিকাশের মধ্যেহঃ যে বিজ্ঞান ক্রমশই জ্ঞানের নিম্ন থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত 
হয়ঃ কিন্ত কখনোই তথাকথিত পরম সত্যকে আবিফার করে এমন কোনও 
স্তরে পৌছায় ন', যার পর আর তার অগ্রগতি সম্ভব পয়, ধেখানে এ লব্ধ পরষ 
সত্যটির সামনে করঞ্জোড়ে অবাক বিশ্বয়ে তাকিয়ে থাক! ছাড়া আর কিছুই 


কঃ্বার নেই |) 
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কমার এক পর্দ। সামনে এলে দীড়িয়ে বার়। এইরূপে রহন্ত উদ্মোচনের 
শেষ আর হয় ন!। ন্ুুত়রাং আধ্যাত্মিকতার আশ্তয়ই নির্ভরযোগ্য । রুহ 
উন্মোচনের শেষ হয় না--কিস্ত ইতোমধ্যে মানুহ তার জ্ঞানের সাধনার প্রড়ি 
সার্থক পদ্ক্ষেপকে আয়ত্ত ক'রে প্রঞ্কতির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবনকে হে 
উন্নত করে চলেছে এর মূল্য যেন কিছুই নেই। তা ছাড়া বিজ্ঞানের লাধনার 
ও কর্মোন্মদনায় অন্ধগ্রাণিত করার জন্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "অজ্ঞাত অজেন 
নয” এই আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার বাণী গান্ধীজী ও তাঁর সহযোগীর মধ্যে 
ন্ইে।& 

গ্রুধোর উল্লেখে এজেল্স্‌ বলেছিলেন: “প্রুধোবাদের মধ্যে একটি 
প্রতিক্রিয়াশীল ধার প্রবাহিত হচ্ছে। এতে দেখা বায় শিল্পবিল্লবের প্রন্চি 
একট! বিরোধিতা আছে। কখনও প্রকান্তে কখনও গোপনে সমঘ্ত আধুনিক 
শিল্প, বাম্পচানিত কল, যন্ত্রচালিত তাত এবং অন্তান্ত বস্ত্র মন্দির থেকে বিদাঙ্গ 
কম! হোক এবং পুরাতন হস্তশিল্পে ফিরে যাওয়া হোক এই ইচ্ছা প্রকাশ 
করা ছয়। তাতে আমরা যে আমাদের বর্তমান উৎপাদন শক্তির নয় শক্ত 
নিরানব্বই ছাজ্ার-তম জংশ হারাবো, সমর মানব সমাজ হীনতম শ্রণধাসত্বে 
দণ্ডিত হবে, অনশন হবে সাধারণ নিয়ম--এ সবে কি এসে ঘায্-..'. 1” 
( এঙ্জেল্দ__হাউনসিং কোশ্চেন ) 

বুবীন্দ্রনাথ মান্ধযষের এক ক্ষমতায় বিশ্বাসী ঘাকে তিনি বলেছেন “সৃষ্টিশীল 
সাহস” | ( বল! বাহুল্য, তিনিও একে অষ্টার দানই বলেছেন । ) তিনি বলেছেন 
“মাছের মন অসহায় ভাবে তার পরিবেশে আবদ্ধ নয়। যা তার ছাতে 
এসেছে তাকে সে নিয়ন্ত্রণাধীন করার চেষ্টা করেছে । উপরও নদ পাথরের 
বন্রে স্ভষ্ট না হস্সে, সে লোহার জন্ত মাটির তল খুঁড়ে লৌহা বার করেছে। 


* গুবারে থাতের : মৌলান1 আবুল কালাম আজাদ ভ্ষ্টব্য। (অবনত 
আধ্যাত্মিক অন্রপ্রেরণার কথা আছে।) প্রসঙ্গত: এও উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান 
কালের পাশ্চাত্যের অবক্ষয়ের সংস্কৃতি মৌলানা! আজাদের মনে স্পর্শ করল 
কিন্তু এককালের প্রগতিশীল আরব চিন্তাধারার আবেদন তার মধ্যে পা ওয়! 
গেল না। এঙ্গেল্স্‌ বলেছিলেন ফ্রাঙ্, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি ল্যাটিন দেশ 
নমুচে আরব দর্শনের প্রভাবে মুক্ত চিন্তা দেখ দিয়েছিল । আরব দার্শনিক 
মোতাজেলাদের প্লপ্রভাব বামমোহনের জীবনেও শ্বীকত। আরব দর্শন ও 
সংস্কৃতিতে মৌলান! আজাদের পাণ্ডিত্য বিশ্ববিখযাত। 
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তারপর নেই লোছাকে গলিয়ে হাতৃড্ঠির ধানে ভাকে প্রয়োজনীয় আকৃতিতে 
গড়ে ভূলেছে।...সে গভীয় হতে গভীরতর অভ্যন্তরে পৌছাতে চায়, ঘা বোধাই 
যাচ্ছে তার থেকে যা আবরিত ও লুক্কাস্িত তার ভিতরে যেতে চায়...” 
তিনি বললেন, “মানব সমাজের কোনও অংশ বদি বলে--পাখবের অস্ত 
আমাদের পিতৃপুরুষদের শ্রদ্ধার বস্ত-_এন্ধ থেকে সরে গেলে আমরা আমাদের 
বংশকুলের ('রেসের? ) প্রকৃত মর্ম হাবিয়ে ফেলবো-_তার। তাদের বংশকুল বা 
'বেস'কে হয়তো রক্ষা করতে পারবে কিন্ত তার! মাছাষের যে মহান প্রতি 
(যাব তায়'ও অধিকারী ) তা হারাবে ।” ( মডার্ন রিভিউ, অক্টোবর, ১৯২১)। 
অর্থাৎ তার! সে ক্ষেত্রে মানুষের প্রকৃতির বিষয়ে আনলাভের অদম্য আকাঙ্জ! 
ও প্রয়াসের মহান এঁতিহা হারাবে । 

এ কুথা সত্য যে তার সবকিছু কথ! কিছু আধ্যাত্মিক তথ্বের সঙ্গে মিশে 
আছে। তবু প্রকৃতিতে জানার ও বোধার ক্ষমতা যাচুষের জসীম এবং 
প্রকৃতিকে সে ক্রমোভর বেদী করে কাজে লাগাতে পারবে এই দু বিশ্বান তার 
আছে। : 

কর্মক্ষেত্রেও বহুবার- যেমন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সময়, 
বন্দীযুক্তি আন্দোলনের সময় জাপানী সাত্রাত্যবাদের বিক্কুদ্ধে জাপানী কবি 
নোগুচিকে পত্রলেখার কালে সাধারণভাবে সাত্রাজ্যবাদ ও ফ্যালিবাদের বিরুদ্ধে 
তিনি যেক্ুপ দৃঢ়তা দেখিয়েছেন ভারতের অনেক বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যে ও 
ত পাওয়া যায়নি । 

কিন্তু কর্মশ্চী হিসাবে সাধারণ ক্ষেত্রে রাজনীতিক-অর্থনীতিক যত ও পথ 
সম্বন্ধে তিনি খন আলোচনা করেছেন তখন তার উপরে উল্লেখিত ক্রটি প্রকাশ 
হয়েছে । শ্রেণীচেতনার সীমাবদ্ধতার কারণে হ্থভাবতই বিভ্রান্তি ঘটেছে । তবে 
রবীন্দ্রনাথ প্রধানত: কবি সাহিত্যিক । তার উপরোক্ত বিষয়ে মতবাদের 
প্রয়োগক্ষেত্র ছিল সীমাবন্ধ। প্রয়োগক্ষেত ছিল তার প্রতিট্টানগুলি | বুদ্ধি- 
মুক্তির পক্ষে তার সজোয় ওকালতি, প্রগতিয় পথে তার সাহিত্যের ও শিল্পের 
অবদান, বিশেষ বিশেষ সময়ে নিপীড়িত দেশবাসীর বুকের ব্যথার বলি ও 
সোচ্চার প্রকাশে দেশের চিস্কাজগতে যেস্থায়ী প্রগতিশীল ছাপ রেখে গেছে 
তার উপরোক্ত সামাজিক অর্থনীতিক লেখাগুলি তা রাখেনি ।* 


* রৃবীজ্নাথের এ সব লেখার নমুন। ছিসাৰে তার “সমবায়নীতি' পুস্তিকা 
উল্লেখ কর বায়। 


১৪৬ 


মার্কস বলেছিঞেন : ““দার্শনিকর! জগতকে নানারপে ব্যাখ্যা কৰেছেন। 
কিন্তু আসল ব্যাপার হলে৷ কেমন করে তাকে পরিবর্তন কর! যার ?” 

গান্ধী আমাদের কোন পথে কোথায় নিয়ে এসেছেন তার আস্মান্দ গন্ভ ২৩ 
বৎসরে দেশবাসী পেয়েছেন এবং এখনও পাচ্ছেন। 

অগ্তদিকে মার্বসবাদ লেনিনবাদ মান্চষের কাছে কী সাফল্য এনে দিয়েছে 
তারও দৃষ্টান্ত স্কাজ পৃথিবীর মাচষের সামনে । পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ আজ 
শোষণমুক্ত সমাঞ্জতাস্ত্রিক দেশ। এ সব দেশে অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক সুখ- 
সম্পদ প্রতিটি নাগরিকের হাতের নাগালের মধ্যে এসে গেছে। সমাছধের 
টম্নততর বিকাশের দিকে তারা এগিয়ে চলেছেন । এদেশের মান্ুষকেও আরজ 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রকৃত “ালিকাশক্তির' দিকে--প্রোলেতান্বিয়েতের 
দ্রিকে অজ্ুলি সঙ্কেত ক'রে জয়ের প্রশস্ত পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 


১৪১ 


বড়শিপ্প $ ছোটশিপ্প ঃ কুটিরশিপ্প* 
১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে ইকনমিক কনফারেব্স হয়। সে- 
লময় বাংল,পাঞ্জাব, সিন্ধু ছাড়! বাকী সব প্রদেশে!১৯৩৫ সালে ইংরাজের দেওয! 
শীসন-সংস্কার আইনাঙ্যাক্ী গঠিত মন্িত্থে অধিষ্ঠিত ছিল কংগ্রেস। নাগপুষে 
তখন নে সময়কার মধ্পগ্রদেশের শাসনকেন্দ্র। শ্রী সময়ে কিঞ্চিদধিক ছুই 
বৎসর প্রার্দেশিক শাসন ব্যবস্থায় কংগ্রেস অধিঠিত থাকাকালে জাতীয় 
জীবনের ভি্স ভিন্ন বিষয়ে এই ধরনের কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই 
সৰ সন্মেলন গুলিতে বুর্জোয়াদের আসল চেহার1--য) এতদ্দিন গান্ধীবাদের 
ধোয়াটে ভাষায় আবরিত ছিলগ-_কিছু কিছু প্রকাশ পায়। পটভূমিক! 
বোঝার জন্ত এইটুকু উল্লেখ করলাম । পথ আরও পরিষ্কার করার জন্ তখন 
বুর্জোয়াজী ভাল করে বড় শিল্পের কথা থোলাখুলি বলতে আরম্ভ করেছে। 
আমর! যেমন ইতিপুর্বেই দেখেছি এবং গান্ধীজীর নিজের স্বীকৃত মতেও, তিনি 
কখনই নিদিষ্ট বড় শিল্প যা গড়ে উঠছিলে৷ তার কোনওটিরই বিরোধিতা 
করেননি বরং তার অদ্ভুত বাক্য রচনার ভাষা বাই থাক মিল-মালিকদের তিনি 
নিশ্চিস্তই করে গেছেন, কিন্তু এই বাক্য রচনার মধ্যেও পূর্ব পরে তফাৎ হতে 
খাকে। ভারতীয় মিলশিক্পগুলির প্রসারের সঙ্জে সঙ্গে তার ভাষা! মেশিন, 
ইগ্ডাস্ট্ি, লার্জস্কেল ইগ্ডাস্ট্রি, হেভী ইগ্ডস্টি, এইরূপে ধাপগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে 
প্রতিটির পক্ষে পূর্ব অপেক্ষা ক্রমোত্তর নমনীয় হতে নমনীয়তর হতে থাকে । 
বিংশ দশক হতেই উপরে বণিভ মতে। শিল্প প্রনারের উপযোগী তার ভাবারও 
বিবর্তন লক্ষিত হয় ।%* 
উপরে উল্লেখিত নাগাপুর লক্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ভ্রিখ জন 
প্রতিনিধি ৩*শে ডিসেম্বর সেবাগ্রাষে গান্ষীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। 
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** এম. কে, গান্ধী: “ইকনযিক লাইফ এণ্ড ইপ্তাস্ট্রিরাল রিলেশা ন্‌স্‌+ 
প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠ! ( রোমান অক্ষরে ) ৫১-৫৩ 


১৪২ 


একজন প্রতিনিধি জিজ্ঞাস! করলেন ; “আপনি কি বড় শিল্পের বিরুদ্ধে?” 

গান্ধীজী বললেন: “আমি কখনও তা বলিনি ।*..আমি বলেছি তার 
বিরুদ্ধে যা গ্রামবাসীর। বিনা কে তৈরি করতে পারে ।”% 

শেষ বাক্যটি শুধু তার বরাবরকার ভাষার অন্ুবতিতা। রক্ষা করে। 

আমি পূর্বেই বলেছি তিনি স্বয়ং-ন্বীকূত ভাবে৯ ভাষা বা মতের সঙ্গতি 
রাখার দায় দাস্সিত্ব আছে বলে মনে করতেন না। কাপড়ের কলগুলি 
(যাদের সহ অস্তিত্ব তিনি সমর্থন করেছেন) তাদের তৈরী কাপড় বিক্রয় 
করে ভারতের গ্রামে । বংলার তাত শিল্পের পুনঃগ্রতিষ্ঠা বোস্বাই-এর কলের 
প্রতিযোগিতাতেই বড় ঘা থায়। উপরে উল্লেখিত কালে তিনি যেমন পৃবের 
মতো বলে চলেছেন সৌরমণ্ডপের কেন্ছে সুর্যের মতে খার্দিশিল্পকে প্রাণকেন্দ্র 
ভিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; আবার এও বলেছেন ষে ভারী শিল্প 
( হেভী হগ্ডাস্টরি), বড় শিল্প“ লার্জ স্কেল ইণ্ডাডি) এবং গ্রামশিল্প পাবুম্পরিক 
সামন্ত রেখে গড়ে তুলতে হবে। বান্তব অর্থনীতি সম্বন্ধে ধাদের সামান্ছটুকু 
পরিচয় আছে তারা জানেন ধনতঙ্ত্রের বাজারে শিল্পের বিস্তার ও ক্রমোনুয়নের 
শর বিশেষে শেষোক্তকে ৩ধু দেখ! যেতে পারে । কিস্ক একই সর্পে একপ্নিকে 
গোটা দেশে কেভী ৮গু'সি, লার্জ স্কেল ইগ্ডাস্ট্র কেন্ত্র এবং অন্দিকে গ্রাশের মধ্যে 
খাদি-শ্ল্প-প্রাণ-কেন্ত্র_এইরূপ দুই বিরোধী চরিত্রের সংমিশ্রণ অসম্ভব । কিন্ধ 
পূর্বে শিল্প গড়ে ওঠা কালে তার সঙ্গে সঙ্গে কুটির শিল্প তখনও বঙ্তায় থাকা 
এইরূপ গোড়ার দিককার অবস্থা ও যন্ত্রশিয্পের স্থাপন, প্রসার ও প্রাধান্তের 
সময় গ্রাম্য শিল্পের সহ আত্তত্ব থাক। একরকম নয় । 

এঙ্গেল্স জার্মানীতে এই রকম দুই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন। 
হাউমিং কোশ্চেন' (আবাস গৃহসমন্ত। ) পুস্তকের ১৮৮৭ সালে লিখিত 
তৃমিকায় তিনি বলেছেন : “হাউসিং কোশ্চেনে বড় বুর্জে;য়া এবং পেটি 
বুর্জোয়ার সমাধানের প্রস্তাবের মূল চরিজজ তচ্ছে শ্রমিকের নিজের বাসগৃহ 
থাকবে। যাই হোক, জার্মানীর গত বিশ বৎসরের শিল্পের বিকাশে একটি 
বিষয় একটি বিশেষ রূপে প্রতিভাত হয়েছে । অগ্ক কোনও দেশে এত যুব 
নেই যাদের শুধু নিজেদের বাসগৃহ আছে ত! নয়, একট! বাগান কিংৰ1 এক টা 
খেতও আছে। এই শ্রমিকর| ছাড়! আারও অনেকে াছে যাদের ঘর আছে 
এবং মোটটমাট কায়েমী প্রদাসত্ত্বের ভিত্তিতে জমি আছে । জার্মানীর নতুন বড় 
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শিল্পের প্রণস্ত ভিত্তি হচ্ছে ছোটোখাটে! চাব ব্যবস্থার কিংবা তরিতত্বকারী 
খেতের পরিচালিত গ্রাম্য কুটির শিল্পা। পশ্চিষের দিকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে 
অমিকর! বাসগৃহগুলির মালিক | দেশের পূর্বাঞ্চলে তারা প্রধানত: রাগত। 
এইরূপ কৃষি বা তরিতরকানীীর খেত, ফলতঃ কায়েমী লত্বে আবাসগৃছের সঙ্গে 
যুক্ত কুটিরশিল্প আমরা শুধু সাইলেশিয়া, শ্তাকসন আব্ৎসেবিগে, ওয়েস্টফালিয়া 
এবং লোয়ার রাইনল্যাণ্ড ( যেখানে হস্তচাঁলিত তাত এখনও যন্ত্রচালিত তাতের 
সে লড়ছে) সেখানেই দেখছি তা নয়। এ আমর! দেখছি যেখান্ছই কুটিরশিল্প 
একটি গ্রাম্য পেশা হিসাবে দেখা দিয়েছে । ভামাকেব্র একচেটিয়া কারবারের 
আলোচন। খন চলছিল তখন একট! ব্যাপার দেখা গেল। সিগার তৈরী 
তথনই কত ব্যাপকভাবে কুটিরশিল্প হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে তা প্রকাশ পেল। 
যেখানেই ছোট কৃষকদের মধ্যে ছুর্দণা ছড়িয়ে পড়ে ( যেমন কয়েক. বৎসর 
আগে আইফেল এলাকায় ঘটলো!) বুর্জোয়া! সংবাদপন্তর জগৎ প্রতিকার হিসাবে 
উপযোগী কুটিরশিল্পের প্রবর্তনের জন্ত হৈ চৈশুরু করে। বস্ততঃ জ।মানীঃ 
ছোটো। ছোটো টুকরে। জমির চাষীদের বর্ধধান অশ।বের অবস্থা এবং জার্মান 
শিল্পের সাধারণ পরিস্থিতি উভয়ই কুটির শিল্পের প্রসারের তাগিদ দিচ্ছে। এই 
দৃষ্ত বিশেষ করে কেবল জ্স।নীর ব্যাপার । ফ্রান্সে যদি দেখা যায় তা কেবল 
খুব ব্যতিক্রম হিসাবে । যেমন দেখ! যায় রেশম চাঁষের এপাকায়। ইংলগ্ডে 
(যেখানে কোনও ছোট চাষী নেই) গ্রামের কুটির শিল্প খেতমজুরদের স্ত্রী ও 
সম্তানদেষ্ব উপর নির্ভর করে। ফেবল আয়ারপ্যাণ্ডে দেখা যায় রেডিষেড 
পোবাকের শিল্প জামানীর মতো বায়ত চাষী পরিবারদের দ্বারা পরিচালিত 
হচ্ডে। স্বভাবতই এখানে আমর রাশিয়া বা অন্ঠান্ত দেশ যাদের বিশ্বের 
শিল্পের বাজারে প্রতিনিধিত্ব নেই তাদের কথা! আলোচন! করছি না ।" 
“এইরূপে শিল্পের ক্ষেজ্ঞে জার্মানীর বিস্বৃত এলাকায় দৃশ্য দেখা যাবে যা 
প্রথম দৃষ্টিপাতে মনে হৰে মেশিনারী প্রবর্তনের পূর্বাবস্থা। যাই হোক এ কেবল 
মনে হবে প্রথম দৃষ্টিপাতে | অভ্ততঃ পক্ষে আগের কালে যে-সব দেশে হপ্ডাক্ডি 
গড়ে উঠেছিল তরিতরকারীর বাগান ও চাষের সঙ্গে, গ্রামের কুটিরশিল্প 
সেখানে চলনসই জীবিকার ভিত্তি ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে জীবন ছিল মেধায় 
এবং রাজনীতিক চেতনায় সম্পূর্ণ সতাবিহীন। হস্তশিল্পে তৈরী দ্রব) এবং 
তার তৈরীর খরচ বান্দার দর নিষ্ধার করতো। এখনকার তুলনাহ শ্রমে 
উৎপাদন খরচ ছিল খুব কম। সরবরাহ অপেক্ষা ৰাঁজায় আএও ভ্রুতগতিতে 
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কাড়ছিল। এই রকমই অবস্থ। ছিল ইংলগ্ডে গতশতাম্বীর মধ্যভাগে । কতকট| 
ক্র'শ্েরও, বিশেষ করে বন্ত্রশিক্পে ছিল এহ অবস্থা । জার্মান তখন ত্রিশ 
বৎসরের যুদ্ধের ধ্বংস থেকৈ মাত্র কোশও রকমে আবার জেগে উঠছিল । খুবই 
প্রতিকূল অবন্থার মধ্য দিয়ে কোনও যে মাথ! তুলছিল। এখনে, হাই কোক, 
অবস্থাটা! সম্পূর্ণ অন্তরকম ছিল । লিনেন বয়নশিল্প জামানীর একমাত্র কুটির 
শিল্প বা ছনিয়ার বাজারের অবনত উৎপাদন করতো! । কিন্তু এই শল্প লা'মন্তরতান্ত্রিক 
'শোবণে ছিল ভ্জব্রিত ও ভারাক্রাস্ত । ফলে এই শিল্প সাধারণ কৃষক ভীবনের 
জীবকার নিম্ন মান থেকে এই সব কৃষক-বয়ন শিল্পীদের জীবিকার মান উপরে 
তুলতে পারেনি । তবুও গ্রামের শিল্প-শ্রমিকরা বেঁচে থাকার, টিকে গাকার 
একট! নিরাপত্তা পেত !" 

“মেশিনারী (যন্ত্র) প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ সব পাল্টে গেল। তৈতী 
দ্রৰোর দাম এখন মোশনে তৈদী দ্রব্যের দ্বারা নিদ্ধারিত হতে লাগপো ' কুটির 
শিল্পের ম্জুরের মজুরী এ দামের সঙ্গে ল্গে পড়তে পাগলো । বাই হোক 
আমিককে তাই গ্রহণ করতে হতো । নচেৎ জন্ত কাক্গের সন্ধঘনে যেতে 
হতো।। সেক্ষেত্রে সেপ্রোশপেতাবিয়ান বনে যেতো । শ্রোশেতারুয়ান না 
বনে গিয়ে তো সে এইভাবে কাঞ্জের খোজে বেরিয়ে পড়তে পারতে ন' | 
তার অর্থ সে তার ছোট ঘর, খেত, বাগান (তা সে নিজেরই হোক কিংব! 
খাঁজনায় নেওয়। হোক ) না ত্যাগ করে একাজ করতে পারতে! ন! ইখুব 
বিরল ক্ষেত্রে সে একাজ করতে প্রস্তত ছিল। এইরূপে গ্র/ম্বের তাতীদের 
তরিতরকারীর বাগান ও চাষ এরই কারণে যন্ত্র চালিত ভাতের ৮». হম্তচালিভ 
ভাতের সংগ্রাযে সর্বত্র প্রলম্থিত হলো । এখনও জার্মানীতে সে লড়াই শের 
সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌছ।লে। না। এই সংগ্রাম প্রথম বখন দেখ! দিল, বিশেষ করে 
হংলণ্ডে দেখ! দিল, ভার মঙ্গে আর একটা জিনিস দেখা! গেল। বে বিশেষ 
অবস্থা অতীতে শ্রমিকের তুলনামূলক সচ্ছলতার ভিত্তি ছিল, উৎপাদনের উপানধ 
গুলিতে তার নিজের যালিকানা, তাই তান্ব বাধা আর দুর্ঘশার কারণ হনে 
পড়লো । ছোট বাড়ী, খেত, বাগান, হম্তচালিত তাত এবং ব্যক্তিগত 
হস্তশিল্পের শ্রম__উৎপাদনের এই প্রাচীন পদ্ধতির শৃঙ্ঘখলে সে বাধা পড়ে গেগ। 
নড়াচড়া, এখানে ওখানে সরে ঘাওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা। অপেক্ষা ঘর আর বাগানের 
মালিকান! সর্বাপেক্ষা/ কম স্থবিধার হয়ে পড়লো । হস্তচালিত তাতের 
শ্রমিকের! ধীরে ধীরে এবং স্থনিশ্চিত ভাবেই অনশনের কষ্টে পড়লে! । কোনও 


১৪৫ 


কারখানার শ্রমিক তার সঙ্গে স্থান বদল করতে রাজী হতো না। ( এমনই 
হয়ে গেল সেই কুটিরশিল্প-করীর অবস্থা । )/, 

“জার্মানী বিশ্বের বাজারে দেরীতে এসে উপস্থিত হয়েছিল । আমাদের 
বড় শিল্প ( লার্জছ্েল ইগ্ডাডি ) গুরু হলো! ১৮৪০এর দশক থেকে | ১৮৪৮সালের 
বিপ্লবে এ শিল্প প্রথম ইমপেটাস, প্রথম বেগবল পেল এবং ১৮৬৬-১৮৭* সালের 
বিপ্রব সবচেয়ে খারাপ রাজনীতিক বাধাগুলি অপসারণ করার পরই কেবল 
সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারলো । কিন্তু দেখলে! বিশ্ববাজার তখন দখল 
কয়ে গেছে। সর্বসাধারণের ভোগের পণ্য ইংলগ্ড সরবরাহ করছিল। 
বিলাপের লৌষ্টব-সম্পনপ দ্রব্যগুলি দিত ফ্রান্দ। জার্মানী প্রথমোক্তকে দামে এৰং 
শেষোক্তকে গুণে টেক্ব। দিতে পারতে| না । ফলে এমুছ্র্তে আর কিছু করার 
ছিল না। বল একট পথই ছিল। সেই সময় পর্যন্ত জামানীর যা 
পরিচিত পথ সেই পথে চল্লা। সেই পথ ধরে ইংরাজের পক্ষে যা অত্যন্ত তুচ্ছ 
এবং ফরাসীর পক্ষে যা অত্যন্ত নিকুষ্ট দ্রব্য তার পসর] নিয়ে বিশ্বের বাজারের 
কিনার! ঠেলে জার্মানী সুড় সুড় করে এগোতে লাগলে! । অবশ্য জামীনী তার 
প্রচলিত প্রতারণার পদ্ধতি অন্ঠযাক্ষী প্রথমে ভাল নমুনার জিনিস দিয়ে পরে 
নিক্পতর প্রকতির জিনিস দিতে লাগলো ৷ শীত্রই এর জন্ক বিশ্বের বাজারে প্রচণ্ড 
শান্তি পেল। অন্তদিকে অতি উৎপাদনের প্রতিযোগিতা শেষ পধস্ত 
মর্যাদা সম্পন্ন ইংরাজকেও পণ্য নিকৃষ্ট করার পথ ধরতে বাধ্য করলো । এতে 
তার। জার্মানদের সুবিধাই করে দিল। এই বিষয়ে জার্মানদের সঙ্গে কেউই 
টেক! দিতে পারে না। এইরূপে আমরা শেষ পধ্যস্ত একটা বড় শিল্প ( লার্জ- 
স্কেল ইণ্তাস্ট্রি) পেলাম এবং বিশ্বের বাজারে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারলাম। 
কিন্ত আমাদের বাকী লৌহ শিল্প বাদ দিলে লার্জস্কেল ইপ্ডাস্ট্ি প্রায় গুধু দেশের 
বাজারেত জন্ই উৎপাদন করে । লৌহ শিল্প উৎপাদন করে দেশের প্রয়োজনের 
অনেক বেণী। আমাদের বহির্বানিজ্যের মালের প্রভূত পরিমাণ অংশ হচ্ছে বৃহৎ 
সংখ্যায় ছোট ছোট জিনিস, যার চন্য বড় শিল্প (লার্জ স্কেল ইগ্ডাস্ট্রি) বেশী 
করে তে! এইটুকুই করে-_প্রয়ো্নীর আক সমস্ত জিনিস সরবরাহ করে। 
ছোট জিনিসগুলো! গ্রামের কুটির শিল্প সরবরাহ করে ।” 

«এতেই দেখা হায় আধুনিক শ্রধষিকের বাসগৃহ এবং জমির মালিকানার 
গোৌরবজনক খ্যাতি এবং আশীর্বাদ । অন্ত কোথাও এতে! দিঙগনীয় কম 
ম্ুরী দেওয়া হয় ন] যেমন জার্মান কুটিরশিল্পে দেওয়] হয়। প্রতিযোগিতা 
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বাঙ্সিককে (ক্যাপিটাজিস্টকে) একটা যোগ দ্ধেয়। সে শ্রমশক্কির 
মুল্যের মধ্য থেকে ভা ৫কটে নেয় যা শ্রাজিকের পরিবার ভার ছোট 
ৰাগীন ব। ক্ষেত থেকে পায়। কুরণ কিসাবে মজুরী হয় এবং 
শ্রমিকদের বতটুকু দেওয়। হুয় ভার! ততটুকুই নিত্য বাধ্য হয় । এক 
কারণ, অন্তথায় তারা তো অন্য কিছু পাচ্ছেই না। তাদের পক্ষে. 
শুধু এ সামান্য চাষের উপর ভীবিকা ধরণ কর! কঠিন ' অন্যদিকে 
দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই--এ& সামান্য চাৰ আর ক্ষুদ্র জমির 
মআালিকানাই ভাদের এ স্থানে শিকলে বেদে রেখে দেয় এবং অন্য 
কাজের জন্য অগ্যঞ্জ কোথাও বাওয়া থেকে আটকে রেখে দেয়। 
এটাই হলে! ভিত্তি যার দ্বাঞা জ্ামানী ছে টো ছে'টো পণ্যে বিশ্বের বাজারে, 
প্রতিষে'গিত! করার ক্ষমতা পেয়েছে ।”' 

“নর্মাল যে-নজুরী'ক্যাপিটালিস্ট ভার থেকেই মুনাফাটা কেটে 
নেয় এবং পর্মযাল মজুরীর উপর যে উদ্ব্ত মূল্য তার সমস্তটাই, 
ক্রেতার হাতে পার করতে পারে। জার্মানীর রপ্তানী পণ্যের এত 
অসাধারণ অন্ত! দামের পিছন গোপন রহত্যটি হচ্ছে এই ।” 

এঅন্ত কোনও কারণ অপেক্ষা বেশী করে এই কারণই অন্তান্ত শিল্পের 
ক্ষে্ঞেও জার্মান শ্রমিকের মজুরী পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির অপেক্ষা কম 
করে রেখেছে । বরাবরই শ্রশ্শশক্তির মূল্যের নীচে নামানো শ্রম-মূল্যের ভারী 
ওছনের বোঝ। ও চাপ শহবের শ্রমিকদেরও মজুরী কমিয়ে দেয়। তাদেরও 
মজুরীকে শ্রষষশক্তির মূলোর নিচে নামিয়ে দেয়। এ-ঘটন' বটে আরও বেশী 
এইঙ্জন্ত কারণ অতি কম মজুরী দেওয়া! কুটিরশিল্প সহবেও পুত্রাতন হস্তশিল্পের 
স্থান দখল করেছে এবং সেখানেও ম্ভুরীর সাধারণ স্তর নামিয়ে দিয়েছে।" 

“এখানে আমর] দেখতে পাচ্ছি থেষা ইতিহাসের একট আগের কালে 
প্রমিকদের অপেক্ষাকৃত কল্যাণের ( ওয়েলবীঙ্গের ) কারণ ছিল যেমন চাষ এবং 
শিল্পের একযোগে মিলন, বাসগৃছ, বাগান ও ক্ষেতেত্র মালিকানা, এখন বড় 
শিল্পের ( লার্জ স্কেল ইসির ) শাসনাধীনে তাই শ্রমিকের বৃত্বম বাধা হয়ে 
দাড়িয়েছে । শুধু তাই নয় এই ব্যাপার সমগ্র অমিকশ্রেণীর জন্য বৃহত্তম হুঙাগ্য 
হক্সেছে, যনুরীর শ্তরকে নর্ম্যাল স্তর থেকে চৃষ্টাস্তহীন ভাবে নামিয়ে দেওয়ায়, 
ভিডি হয়ে দাড়িয়েছে । তা আবার শুধু এক একটা এলাকা বা শিল্পের এক 
একট! শাখার জন্ত নয়-_সমগ্র দেশের গন্ | কাজেই বড় বুর্জোয়াজী এবং পেটি- 
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বুর্ধোয়াভী, যাঁর আরখিকের মজুরী থেকে হুম্বাভ/বিক অংশ কেটে নেওয়ার 
উপর ভীবনধারণ কৰে এবং ধনী হয়, তাদের যে গ্রাষ-ভিত্তিক শিল্পের উপর, 
শ্রমিকদের নিজস্ব ঘর থাকায় উপর এত উৎসাহ তাতে আশ্চর্য হবার কিছু 
নেই। ভার গ্রামের ভুর্দশ। দুর করার জন্ত একমাজ্র প্রত্ভিকার 
ছিসাবে গ্রামে কুটির শিল্পের প্রবর্ভনকে দেখে, এও জাম্চর্ষের কথা 
কিছু নয় ।" 

এক্ষেল্স্‌ এর পর একটা বিপরীত দৃশ্ঠও দেখিয়েছেন । এক্ষেত্রেও বিশ্লৰ 
ভার চালিকাশ'স্ত কোথা থেকে পাবে তাও দেথিক়্েছেন। কিন্ক সে এখন 
থাক। পরে আমরাও তাকে অন্সরণ করে সেই বিষয়ে আসবো । আাশ! করি 
পাঠক বুঝবেন সমস্ত তত্বটি ৰোঝার জন্ত এঙ্গেল্সের লেখা থেকে এই দীর্ঘ 
উদ্ধতি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। লার্জ স্কেল ইণ্ডাস্ট্রির সঙ্গে সঙ্গে কুটির শিল্প 
বজয় রাখায় বুর্জের] শ্রেণীর যে যথেষ্ট ম্বার্থ থাকতে পারে এবং থাকে ও এ 
কথা এঙ্গেল্স্‌ পরিষফার করে বুঝিয়েছেন। এরপর পাঠকের কাছে গান্ধীজীর 
নিচের উক্তি চিত্তাকর্ষক হবে। আদর্শ গ্রাম কেমন হবে? ““..কুটির থাকবে, 
য.তে যথে্ই আলে! বাতাস থাকবে ।...এই গ্রাম নিক্ষের শশ্ত, তবিতরকারী, 
ফল এবং খাদি তৈরী করবে ।" (হরিজন, ২৮-৭-৪৬ ) 


জাপানের দৃষ্টান্ত 


এখন আমরা একজন জাপানের বিশেষজ্ঞের কিছু কথার আলোচনা করব। 
ভারতের ধনপতির জাপানের শিল্পের উন্নতিকে খুব বড়ো! কণ্রে বর্ণনা করেন। 
যুদ্ধের পর জাপানের শিল্পের উদ্মতি তাদের চোখে ধাধা লাগিয়ে দিয়েছে। 

প্রধানহঃ মাকিন ধনতত্ত্রের আন্থকরণে, মাফিন সাআজ্যবাঁদী দের 
অন্তপ্রেরণান্স এবং তাদের নাকরেদ এখানকার ধনপতিদের উদ্যোগে ভারতবর্ষে 
এখন শিল্পের ব্যবস্থাপন! বিভাগ পরিচালনাকে “বিজ্ঞানের এক শাখা হিসাবে 
মর্ধাদ! দেওয়'র চেষ্টা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে শিক্ষাদান ও শিক্ষানীলনের জন 
প্রন্িষ্ঠানাদ্ি গডে উঠেছে ও ডিপ্লোমা ইত্যাদি দেওয়। হচ্ছে। বিদেশী 
-শিল্পপতিয়া এবং তাদের সহযোগী বড় বড় শিল্পপতিরা অন্ধরূপ আরও প্রচেষ্টা 
করছেন ঘেমন সেমিনার অনুষ্ঠান ইত্যাদি । এই সব সেমিনাৰের মাধামে 
দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কত কি জল্পন! কল্পন! হচ্ছে তার সব তো প্রকাশ পাচ্ছে 
ন1। কিন্ধ শিক্পপতিদের ক্রিয্াকর্মের মধ্যে আকস্মিক দ্ভাবে এমন এমন মোড় 
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নিদ্ধে দেখ! যায় এবং বিভিন্ন শিল্পে এরকমই একই রীতির আবিষ্ঞাৰ হনে থাকে 
বে, বোঝ। বায়, এ সব নানান সঙলাপরামর্শেরই ফল। কমবেশী একই সময়ে 
অন্তান্ক ধনতাম্ত্রিক দেশে অ:নক সব একই রূপ ঘটন! দেখে বোঝা বায় এসৰ 
বাইরের অভপ্রেরণারই ফল। 

গত বৎসর ( আগস্ট, ১৯৭০ ) এক সংবাদে প্রকাশ পার "শ্রীনগর, শহরে 
“জ্যা্ডভান্স্ড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামিং” সম্পর্কে এক সেমিনার অস্থতি 
হচ্ছিল ।* সাংবাদিক বলছেন, উক্ত সেমিনার হচ্ছে একটি সেমিনার কাধ্যহলীর 
একাদশ সিরিজ । এতেই বোঝা যাবে ধনপতিক্বা! এই সেমিনারকে কিরূপ 
গুরুত্ব দিয়েছেন। এ সেনার উপলক্ষে একঞ্জন জাপানী বিশেষজ এখানে 
এসেছিলেন ।%* 

সাংবাদিক বলছেন : 

“জাপানের ভ্রত অর্থনীতিক উদ্নয়নের বিষয়ে জিজাস। করায় অধ্যাপক 
এক শাজ সন্ধপ্টির সঙ্গে নিজের দেশের কথ! বললেন।...তিনি আশ। প্রকাশ 
করলেন জাপান তার মোট জাতীয় উত্পাদনের (জি-এন-পির ) শতকর। ১৭ 
শাঁগ হারে বৃদ্ধি বজায় রেখে যাবে ।..'ডক্টর মাটম্থডে। বললেন জর্থনী্ডিক 
অলৌকিক কাণ্ডে ( মিষ্বাকল্‌-এর ) একট! কারণ হচ্ছে জাতীয় শিল্প সংগঠনে 
( সেট-আপে ) ছৈত-কাঠামো। ( ডিউ'এল স্ট্রকচার ) অর্থাৎ বড় শিল্প (লাঞ্ 
স্কেল ইণ্ডান্ট্রি) ও ছোট শিল্পের (ম্মল স্কেল ইগ্তাস্ট্রির ) সহ অস্তিত্ব বিশ্বের 
বাজারে প্রথষোক্তকে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মখীন হতে হয়্। ফলে বিন। 
ব্যতিক্রষে উৎপাদনের খরচের বোঝা (কষ্ট বার্ডেন) সত প্রতিষ্ঠানগুলির 
( তথা স্থল স্কেলটির ইও্ডাডিগুজির ) উপর সরিয়ে দেওয়া ৬বং তাদের স্বন্ধে 
চাপিয়ে দেওয়া হয়।৮ ব্যবস্থাপনার দিক থেকে এট' অহথবিধাজনফ তা 
তিনি স্বীকার করেন। 

“কিন্ত সাবকণ্টকৃট মাধ্যমে এক নিপুণ পরিসংখ্যন পদ্ধতি জন্গযায়ী 
(আযান এফিসিয়েপ্ট ফর্ম অব স্টাটিসটিক্যাল কণ্ট্টোল) উৎপর়েন্ব গুণগত, 


* সেট্স্ম্যান, ৪র্থ কলম, ৭ম পৃষ্ঠা ২া আগস্ট, ১৯৭ 
₹* সাংবাদিক এ বিশেষজ্ঞের এইরূপ পরিচয় দিয়েছিলেন : 


[07, 18612100 11801008 (49) 1১. 5০. ৬1০6 7165106750 0£ 0৪ 
[1066770908008] 16061801010; 04 00618130139 [২6868:0০)) 5০০360365. 
0105 ও ০082 10 006. 10৮5০, 113806006 ০ 75000:01085 11 
11908860060 95506108 [,0610661896, 
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মান ন্হিণ করা সম্ভব হয়েছে। কারণ ছোট শিল্পগুলি লাধাৰণতঃ বড় 
শিল্পগুলির তাত্তাধীন।”» ভতক্রলোক কমপিউটার ইত্যাদির পরিচালনাত্ব 
সগুপকীর্ভন করতে গিয়ে আসল কথাট। ফাস করে দিয়েছেন। নিজন্ত্রণট। 
পরিসংখ্যানের নিপুণ পদ্ধতির ব্যাপার নয় । আসল কথাট! হচ্ছে এ শেষের 
কথাটা “ছোট শিল্পগুলি সাধারণতঃ বড় শিল্পগুলির তদন্তাধীন। 'তদ্বস্তাধীন' 
আন্টির পরিবর্তে “নিয়ন্ত্রণাধীন বলাই উচিত ছিল। জাপানের একচেটিয়া 
মালিকানা! কোন স্তরে পৌছেছে সমস্ত বক্তব্যটি তারই পারিচয় দিচ্ছে। 

. যাই ছোক, এখানেও আমরা দেখছি এন্দেল্সের সেই কথার দৃষ্টাস্ত। 
জমশক্তিত্র মূল্যের যা নর্ম্যাল মান তার চেয়ে কম'ধরে শ্রম আয়ত্ত ক'রে তার 
থেকেই লাভ করা কচ্ছে। আর বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতার সঙ্গে মুকাবিলা 
করতে নর্্ঠাল মুজরীর উপর যে উদ্বস্ত মুল্য তার থেকেই দরে ওটা-নামার 
থাকাটা সামলে নেওয়। হচ্ছে অর্থাৎ ক্রেতার নিকট তারই অংশ ব! গোটাট। 
পার ক'রে পণ্যকে সন্ত করে বিক্রয় করার চেষ্ট। হচ্ছে। 

এখন প্রতি দেশে একচেটিয়া! মূলধনের স্বীতি ছোটশিল্পের উপর বড় শিল্পের 
নিগড় আরও কঠিন করেছে । 

এজেল্সের বক্তব্যে আমর দেখেছি এইভাবে একট! দেশে সমগ্র মদ্দুর 
শ্রেণীর মন্জুরী যান নামিয়ে দেওয়া হয়। আজ জাপানে এক চেটিয়! আধিপত্য 
এক্সেল্স্‌-বণিত অর্থনীতিক সুত্রটিকে নিপুণভাবে কাঁজে লাগানে! হচ্ছে। 

উপরোক্ত অধ্যাপক নিজের দেশের কথা বলতে গিয়ে শাস্ত সন্তষ্টি গুকাশ 
করেছেন এবং গর্বসহকাঁরে শতকবু! ১* চারে উৎপাদন বুদ্ধির কথাও বলেছেন। 
নিগ্নের হিসাবে প্রকৃত অবস্থা বোঝা! যায়। 

জাপানে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত উত্পাদন যেখানে বেড়েছে শতকর। 
১৪৬ ভাগ সেখানে প্রকৃত মজুরী বেড়েছে মাত শতকর| ৬৮ ভাগ । উপরে 
বণিত পদ্ধতি ও একচেটিয়। আধিপত্য মাধ্যমে য্জুরের স্কন্ধে কিভাবে খরচের 
বোঝা (কস্ট বার্ডেন) চাপানো হয়েছে তা পরিক্ষার হচ্ছে। জাপানের 
শিল্পপতির। দেশকে যেভাবে মাফিন স'আজ্যবাদের অন্ততম ঘাটিতে পরিণত 
করেছেন এবং মাকিন একচেটিয়া ধনপতিদের সঙ্গে একজোট হয়েছেন তাতে 
এট! ম্বতঃহ সংশয় হয় যে যাঁতে উপরোক্ত অধ্যাপকের বিশ্বপ্রতিধোগিতার 
উক্তিতে দর কম করা বা কনসেশান দেওয়ার যে ইঙ্গিত রয়েছে তার মধ্যে 
বহিরাপিজ্যে সহযোগী মাকিন একচেটিয়াদের বা মাফিন দেশে একচেটিয়! 
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ক্রেভাদেস্ব ছাড় দেওয়ার অর্থঙ নিহিত থাকতে পারে। হার নির্গলিভার্থ 
স্বাড়ায় নিছের দেশের ম্ুরদের ষন্ধুরী কমিয়ে সহযোগী যাকিন একচেটিয়াদের 
লাহাব কয়।। 

সে যাই হোক, মোট কথ দেখাই যাচ্ছে জাপানে মঞ্জুরের শোষণ তীব্রারে 
বেড়ে চলেছে । এবং এই শোষণবৃদ্ধি জাপানের শিল্পের উল্লেখিত খৈত 
কণঠাযোর ফলে আরও সহজ হচ্ছে। জাপানের শ্রমিক এ জিনিস অবশ্তই সহ 
করবে না। ভ্রাপানের শ্রমিক আন্দোলন, মাফিন রণর্ধাটি অপনানাণের 
ন্াবির আন্দোলন প্রভৃতি তার সাক্ষ্য বহন করছে। বন্ততঃ একচেটিয়ার 
আধিপত্য রন্নপ সংগঠন এবং শ্রমিকেন্ব এইবপ শোষণ শ্রমিকের সংহতি এবং 
একচেটিয়। ধনপতিদের বিরুদ্ধে উক্যবন্ধ সংগ্রামের সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে 
দিচ্ছে। ফলে মাকিন রণঘশাটিকে আটকে ধরে প্রতিক্রিয়াশীলর। ছাই 
পাবে-_তাদের এআশা বুথ! । 


এ্রজেল্চের বপিত আর একটি পিক, 

এবার এছ্গেল্ষের বণিত আর একটি দিকের কথায় ফিরে যাব। এক্েস্ল্‌ 
উপরে তার উদ্ধৃতিতে বিস্তৃত ভাবে বণিত অবস্থার হধ্যেও শুভ সম্ভাবনার লক্ষণ 
দ্বেখতে পেয়েছেন। পাঠক দেখেছেন এ উদ্ধৃতিতে বুর্জোয়াজী ও পেটি 
বূর্জোয়াজী কেমন ভাবে নিজেদের লাভের জন্ত গ্রাম্য শিল্পের এবং কুটির শিল্পের 
সমর্ঘন করেন । তার পর তিনি বলছেন : 

“এটা বিষয়টির একটি দিক। এর একটি বিপরীত দ্িকও প্রাছে। কুটির 
শিল্প জার্মান বহির্বাণিজ্যের, অতএব সমগ্র বড় শিল্পের ( লার্জ $ল ইগ্ডস্ত্ির) 
প্রশস্ত ভিত্তি হয়ে দাড়িয়েছে । এই কারণে জার্মানীর বাপক এলাকায় এ 
ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিদিন আরও বিস্তৃত হচ্ছে।..'যাই হোক কৃটিরশিল্পের 
প্রসারের সঙ্জে সঙ্গে একের পর এক কৃষক এলাকাগুলি আজকের শিমের 
আন্দোলনে আকধিত হলো! । কুটির শিল্পের গ্রসান্ষের দ্বার! গ্রাম এলাকার এই 
বিপ্লবীকরণ জার্মানীতে শিল্প বিপ্রবকে ইংলওড ও ফ্রান্স অপেক্ষা আরও অনেক 
বেশী ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের শিল্পের অপেক্ষাতর 
নিম্ন মানই এলাকার বিস্তৃতি আরও বাধ্যতামুলক্ষ করছে। এতেই বোঝা! যায় 
ইংলও ও ফ্র।ম্সের তুলনায় জার্মানীতে কেন শ্রমিক আন্দোলন শুধু শহর এলাকায় 
সীমাবদ্ধ না থেকে এত বিরাট ও বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে ।” এটাকে 
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এন্ষেল্স্‌ বলেছেন “আরও বেনী বিপ্লবী পরিবর্তনের প্রাথমিক স্তর মাত্র । মার্কস 
যেমন ক্যাপিট্যালে প্রমাণ করেছেন বিকাশের এক স্তরে মেশিনারী এবং 
ফাকইরী উত্পাদন ব্যবস্থার দরুন এবও পতন হবে ।” এইভাবে জার্জানীর অবস্থা! 
আবুও কী করে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাবে, তার একটা ছবি এঙ্েল্ল 
দিষেছেন। 

বল বাহুল্য, এজেল্সের বণিত তখনকার জার্মানীর সঙ্গে আমাদের সব 
কিছু মিলবে এমন কথা নয়। এঙেল্স্‌ সমসাময়িক কারণই অন্তান্ত দেশ 
ইংলগড ও ফ্রান্সে বিভিরর রকষের বিকাশের চরিজ্জ দেখিয়েছেন । “হাউপিত 
কোম্চেন” তিনি লিখেছেন ৯৮ বৎসর আগে এবং উপরে উল্লেখিত তৃদিক! 
( আংশিক উদ্ধত ) লিখেছেন ৮৩ বৎসর পূর্বে। অর্থাৎ প্রায় এক শত বৎসরের 
তফাৎ। ইতোমধ্যে পথিবীর এক তৃতীয়াংশে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। সুভ্রাং 
বৈচিত্রের নিদর্শন এখন অনেক বেশী। 

কিন্ত জাপানের দৃষ্টাস্তে পাঠক দেখেছেন তার মূল তন্বটি অত্রান্ত দিগদর্শন 
ভিসাবে রয়ে গেছে। 

আমাদের দেশেও অন্ততঃ পক্ষে আমর] দেখতে পাচ্ছি ভীত শরামিক 
বিড়ি শ্রষিক গ্রসুথ শ্রমিকেরা গ্রামাঞ্চলে বিপ্রবী শ্রমিক আন্দোন্নের অন্ত তষ 
উল্লেখযোগ্য অংশীদার হয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে বিপ্রবের শক্তিকে 
প্রসারিত করেছেন । ভা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে ষেসব বড় বড় শিল্প হচ্ছে সেখানকার 
শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে গ্রামের কৃষকের, গ্রাষের গরীবের নিবিড় 
সংগ্রামী সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। আজ দুর্গাপুর, হীরাপুর, কন্তাপুর বলতে 
সেখানকার শ্রমিক আন্দোলনই বোঝায় না, বোঝায় সেখানকার কৃষক 
আন্দোলন, শ্রমিক কষকের মৈত্রীর সংগঠন। দেখতে দেখতে হলদিয়াও 
আভকে সেইরূপ সংগ্রামের কর্মফেন্্র হয়ে উঠেছে । আঁকাশজোড়| তারার মত 
সারা পশ্চিষবাংল! জুড়ে ছোট বড় নানারপ শ্রমিককেন্ত্র গড়ে উঠেছে আর 
তাদের দীপ্তিতে পার্থবর্তী গ্রাম এলাকাকে জালোর পথে টেনে নিয়ে এসেছে । 
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বিড়ল। কথিত স্থমমাচার 


*.*.তিনি মানুষ ভাল এবং আপনাকে আত্তরিক ভাবেই বোঝার চেষ্টা 


মন্তব্য করছেন শী ঘনস্তাম দাস বিড়লা কার এক পন্রেঃ ধাকে বোঝার 
আন্তরিক চেষ্টা হচ্ছে-_-তিনি হচ্ছেন গাদ্ধীজী । পত্রটি লেখ! হয় তাকেই 

কিন্তু মানুষটি? যাঁর জন্য বিড়ল1] বলছেন "তিনি ভাল*__-এই “তিনিটি” 
কে? 

স্যর জং স্পাগারসন |! শুনে চমকে উঠবেন অনেকেই । কিন্তু ঘটনাট! 
'তাই, বিড়লার পুস্তক “ইন দি শ্যাডো অৰ দি মহাত্মা” * ১৭ পৃষ্ঠ' খুলে দেখুন । 

পত্রটির ভারিথ হচ্ছে ৩১শে মার্চ ১৯৩৩। সেই সময়, সেই আগ্তারলনের 
কালে সাবু! বাংলা জুড়ে ইংর:জের তাগুবলীল! চলছে । ক্ব্যাগাবসাদী বিভীবধিক 
ও সন্ত্রীস বলে বাংলায় একট! কথাই রয়ে গেছে। 

এই ঘটনাটা একট] নিদর্শন মাত্র । এর জানলার ছোট ফাকটা একটু খড় 
করে খুলে দিলে এক নাটক দেখা ধাবে । একদিকে ভারতের সাধার ম্াছুষ, 
যুবক, ছাত্র কর্মীরা ইংরাজের সঙ্গে লড়ছে, গ্রেপ্ত'র হচ্ছে, বন্দী লচ্ছে, ফাসীতে 
যাচ্ছে--আর একদিকে যৰনিকার অন্তরালে অন্য দৃশ্ত চলছে--যখানে সেই 
অত্যাচারীদের সঙ্গে মিল মুলাকাত, কথাবার্তা ও বোঝাপড়ার চেষ্টা করছেন 
বুর্জোয়া নেতার ভারতের অন্যতম বৃহৎ ধনপতি ঘনশ্বাম দান বিড়লাঃ 
মাধ্যষে। 

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, গান্ধীজীর বিশিই শিষ্য ডক্টর ধ।জেক্তপ্রসাদের 
কাছেই ব্যাপারটা শুন । উল্লেখিত পুস্তকের ভূমিকায় গান্ধীভীর আন্দোলন 
চলাকালের কথা উল্লেখ করে তিনি বলছেন, *সেই ঘটনাবন্ধল কালে দেশে 
ঘ৷ ঘটলে! তা৷ অবশ্য সকলের ভাল ভাবেই জানা "্যাছে; কিন্তু গান্ধীজীর ক্যাম্প 
এবং গতর্নমেণ্টের ক্যাম্প উভয়ের মধ্যেই পর্দার আড়ালে কি ঘটছিল তার কিছুই 
জান! নেই বললেই হয়। এই পুস্তকটি সেই ফ্লাকটি পূরণ করছে ।” 
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বিড়লার জন্ত রাজেনদ্রপ্রসাদ বলছেন ; “যা অন্ততঃ গান্ধীজীর রাজনৈতিক 
কর্মনুচীর সঙ্গে সংঙ্ষি্ট তার সদ্ধে বুটিশদের কাছে তিনি নিজেকে গান্ধীজীর 
দৃষ্টিতঙ্গীর বিশ্বস্ত ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে প্রমাণিত করেন।” গান্ধীজীর অন্যতম 
প্রধান শিশ্তু, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কংগ্রেদের সভাপতি, ভারতের রাষ্ট্রপতি 
রাজেন্্প্রসাদ যখন বলছেন এ বিষয় বিড়ল! বিশ্বস্ত ভূমিক পালন করেছেন তখন 
আর কারও সে বিষয়ে প্রশ্ন করার অধিকার নেই । 

স্বরাষ্ট্র সচিব স্তর হেনরী ক্রেক, ধার দমননীতিও অখ্যাত নয়॥তীকে বিড়ল। 
বলছেন £ “...5র হেনরী ক্রেক, আপনাকে বেশ কল্পনা কর! যায় যে আপনি 
হাজার হাজার মানুষের মাথা ভেঙ্গেছেন এবং অডিনান্স ইন্থ করে গেছেন ; 
আপনাকে কল্পনা কর] যায় হাতে পিস্তল নিয়ে, তলোয়ার নিয়ে আপনি চলছেন। 
কিন্ত আমি আপনাকে যখন সাক্ষাৎ দেখি এবং আপনার কথা শুনি তখন মনে হয় 
আশনি একজন সরল ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ ।*'"” 

উত্তরে ম্তর হেনরী ক্রেকও সন্তোষজনক কথা বপছেন ; “**"গান্ধীজীর 
আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমি স্বীকার কৰি তিনি 
কমিউনিজমের জোরার আটকে দিয়েছেন 1. ( কথাবার্তার তারিখটা 
৩০শে জুন, ১৯৪৫ ) 

১৯৩২ সালে ১*ই এপ্রিল বাংলার কুখ্যাত নিপীড়ক জন আযাগ্ডারপনের সঙ্গে 
কথাবাতীয় তিনি গাক্ধীপীর সম্বন্ধে বলছেন : তিনি আগুরসনের কাছে স্বীকার 
করলেন যে কংগ্রেসের পূর্ণ দাবী মেটানে! সম্ভব নয় কিন্ত এমন গঠনতন্ প্রবর্তন 
কর] লস্ভব যা! গান্ধীজী রিজে করবেন না, বাতিল করবেন ন৷। ফাইনাঞ্জের 
জন্ব্ধে তিনি বললেন, ভিবেঞ্চার হোল্ডারদের সঙ্গে ফ্যাক্টরীর মালিকদের সম্পর্ক 
যেমন থাকে আমর! সেইরকম সম্পর্কের ভিন্ততে ফ্যাক্টু্দীর মালিকের ভূমিকা 
গ্রহণ করতে গ্রস্তত। আমর]! যতক্ষণ পর্যযস্ত তার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে যাঁর 
ততক্ষণ পর্ধ্যস্ত ভিবেঞ্চার হোল্ডার আমাদের দৈনন্দিন ব্যাপারে নাক গলাতে 
আসবে না।'.-৮* পাঠক লক্ষ্য করবেন ক্ষমতা হস্তাস্তরের একযুগ পূ্েই 
গান্ধীজীর মনোভাব ঠিক মতো ব্যক্ত করতে পারেন বলে ধার উপর ভরসা! করা 
যেতো! তিনি ইংরাজকে জানিয়ে দিচ্ছেন ভারতে তার শোষণের দরুন যে পাওনা 
সে পাওন। পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকবেই । 

প্ ডিবেঞ্চার £ শেয়ার ছাড়া অন্ত ধরনের নিকিউনিটি যাতে নিঞ্ধারিত হারে 
একটা পাওন! মেটাবার প্রতিশ্রুতি থাকে। 
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বিড়ল! ছিলেন ১৯৩৫ সালের গঠনতন্ত্র নেওয়ার পক্ষে। পরপর যা ঘটে 
তাতে প্রমাণ হয় ঘে গান্ধী শেষ কংগ্রেস কর্তৃক এই গঠনত্্র প্রথা! সম্বন্ধে ঘে 
মনোভাব পোষণ করেছিলেন এবং যেভাবে সধত্বে ইংরাজদের তিনি জানিয়ে 
দিলেন তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে ঘায়। 

কংগ্রেস এ গঠনতন্ত্রকে ধ্বংস করার উদ্দেন্ট ঘোষণা কবে ১৯৩৬ জালের 
নির্বাচনে অবতরণ করলো । জনসাধারণকে এই ভাবে তার! প্রবঞ্চিত করলো । 
অথচ গান্ধীস্হ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ গোড়া থেকেই এই গঠনতন্ত্র কাঁধ্যকরী করার 
পক্ষে ছিলেন এবং ইংরাজকে তা জানিয়েও দেওয়া! হয়েছিল। মোটমাট 
সারমর্ষটাই বলছি । বিড়লা তার পুস্তকে এ বিষয়ে বোঝাপাড়। করার চেষ্টায় 
তীর বিশেষ অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের বিবরণ দিয়েছেন । 

তার পুনরুল্পেখ এখানে প্রয়োজন “নই । শুধু এইটুকু বললেই চলবে ষে 
তখনকার ১৯৩৫ সালের আইনের পক্ষে ঝবিডলার বক্তব্য পরবর্তী ইতিহাসে থে 
সমধিত হত্রেছে 5: তথা দ্বিয় দেখিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান তথ্য 
হলে। এই যে ব্তমান গঠনতন্ত্রের মধ্যে ১৯৩৫ সালের গঠনতঙ্ত্রের অনেকখানি 
গ্রহণ কর] হয়েছে এবং স্থান দেওয়। হয়েছে । মন্তব্য নিপ্রয়োজন । 

প্রসঙ্গত: একটা কথ! এখানে না উল্লেখ করলে জমীদার এবং বুর্জোয়াদের 
মধ্যে তুলনামূলক ভাবে প্রথম পক্ষের অধিক প্রতিক্রিয়া শীলতার কথাট! বাদ থেকে 
যায়। হিন্দুমুসলমান চুক্তি আলোচনার মধ্যে এর প্রতিফলন দেখা যায়। মিশ্র- 
নির্বাচনের ব্যাপারে» জয়েপ্ট ইলেক্টোরেটের ব্যাপারে যেহেতু ১৯০৮ সালে মুদলিষ 
লীগের প্রস্তাবে পৃথক নির্বাচন প্রথার দাবী কর! হয় 'এবং জিন্না সাহেতের ১৪ দফায় 
মধ্যে একটি ছিল এ প্রথ! চালু রাখা সেই হেতু এইটাই তখন বং বরাবর 
প্রচারিত কবর] হয় যে এ ব্যাপারে জেদটা যেন শুধু জিন্রারই । সিল্ক এই ব্যাপারে 
জিন্নাকে পৃথক নির্বাচন প্রথার দাবী পরিত্যাগ করানোতে রাজী করা সম্ভব 
হয়েছিল। কিন্তু বাংল! দেশে পূর্ব বাংলার জমীদ্রারদের এ বিষয়ে মিশ্র নির্বাচনে 
বিরোধিতা দেখা গিয়েছিল এবং ১৯৩৫ সালের আইনের প্রাক্কালে এই বিরোধিতা 
কংগ্রেস-লীগ চুক্তির যে একটা বড় বাধ হয়েছিল সে কথ উদ্দেশ্মূলক ভাবে 
সাধারণের কাছে চাপা দেওয়। হয় । 

১৯৩৫ সাপের ২৬শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজ্গীকে - * পত্রে বিড়ল। লিখছেন £ 

জিশ্লাহ রাজেন্দ্র-প্রসাদ হ্তজ্র বিষয়ে আমার ধারণ। হলে! ভয়ের ফলে লোক 
কাঁপুরুষতা। দেখাচ্ছে । দৃষ্টান্ত ক্বরূপ, বাংলা দেশের এম-এল-এবর] হুতটি পছন্দ 
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করছেন কিন্তু তাদের এই ফরমূল| স্বাক্ষর করার সাহস নেই। অযুতবাজার 
পত্রিকার শম্পাদক একে পছন্দ করেছেন কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদ্দক 
করেননি । কিছু মাথা গরম যুবকও আছেন যাদের বিপ্রবী বল! হয় । প্রত্যেকেই 
এই হুত্্র সম্বন্ধে ভীত। নলিনী (সরকার ) আসছেন কিন্তু যেহেতু 
ভিনি পূর্ববঙ্গের নিশ্রনির্বাচন প্রথম উল্লেখ মাত্রই ভীত ।.''বাংল! 
দেশের হিন্দুদের মধ্যে ধারা পশ্চিমবাংলার তীর! স্রিশ্র নির্বাচনের পক্ষে । 
অন্যদিকে ধার! পূর্ববঙ্গের তীরা একেবারে ভীত (8100015 £2181)05560 0£ 16) 
এবং সব চেয়ে খারাব হচ্ছে এই যে একজনও বাঙ্গালী নেই যিনি সাহস করে 
এ সম্বন্ধে মুখ ফুটে কথা বলেন ।-.....” আমর! জানি সাধারণ মুলমানের মতো 
লাধারণ হিন্দুও এ সবের কিছুই জানতেন না। বাংলার জমীপারর। বাংলার 
ক্ষতিসাধনে কতদূর প্রতিক্রিয়াশীল ভূষ্বিক। গ্রহণ করেছিল এ সব থেকেই তার 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । 

কিন্ত এ ক্ষেত্রেও বুর্জোয়! নেতাদের কংগ্রেদ এবং গান্ধীজীকে সঘালোচলা 
না করে পারা যায় না। জমীদারদের সঙ্গে মৈত্রীর ফলে তারা শুধু তাদের সঙ্গে 
সায় দিয়েছেন তাই নয়, জমীদারদের ভূমিকাট। সাধারণের সামনে তার! প্রকাশও 
করেননি । যার ফলে ইংরাজের বিরুদ্ধে মিহিত আন্দোলনের পক্ষে বাধাগুলিকে 
সাহায্য করা হয়েছিল। 

যুদ্ধের সময় গাদ্ধীজীর অবন্থা মনোযোগ আকর্ষণ করে ! প্রথম দিকে তিনি 
হিটলারকে নমালোচনা করে এক খোল! চিঠি দেন। কিন্তু সেই খোল! চিঠি 
লেখার ও তার রচনার মধ্যেই একটা যেন দরকষার ভাব উকি ঝুঁকি মারছে 
বলে পাঠকের নে হয়। গান্ধীজীর কাছে হিটলারের ওজনটা একটু বেন 
দাড়ায় । হিটলারের নিকট হুল্যাণ্ড আত্মসমর্পণ করার পর এ ভাব বিশেষ করে 
লক্ষিত হয়। ১৬ই মে ১৯৪* মহাদেবজী বিড়লাকে এক পত্র লেখেন £ 

[7561675৪০০০] জা100 3800 18 £019£ 00. 11617980050 0090 50 
1026 106 8830 100103258 02101101520 দা৪৪ £011)8 0০ 106 8121500. 

বিড়ল। লিখছেন, ছুর্তাগ্যবশতঃ গান্ধীজী ধরেই নিয়েছিলেন বৃটেন যুদ্ধে হেরে 
বসে আছে এবং লর্ভ লিনলিখগোকে এ মতো লিখে এক পত্রও দিলেন। 
মহাক্ছেব দেশাই এতে ক্ষুয্ন হয়েছিলেন । 

বিড়লার কাহিনীতে. শেষের যে ছবিটি বেরিয়ে এল তাতে পরবর্তী কালের 
অনেক কিছু ঘটনার উপর আলোকপাত করে এবং প্ররূত অর্থের ইঙ্গিত দেয় । 


১৫৩ 


তশ্লষ্ট কয়েকটি বিষয়ে মার্কসীয় মতবাদ 


পূর্বের প্রবন্ধ গুলিতে কয়েকটি বিষয় উল্লিথিত হয়েছে 1কংব1 কিছু কিছু 
্রশ্ন অস্তনিহিত রয়ে গেছে মার্কসবাদী দৃষ্টিতঙ্গীতে যার আলোচন! হওয়া! উচিত। 
এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে উক্ত বিষয়গুলি আলোচন] করার চেষ্টা করবো । 


নংরক্ষণ শুল্ক এবং অবাধ ব্যবজ। 


“গাস্ধীজী ও চরখার তাৎপর্য” প্রবন্ধটিতে সংরক্ষণ শুকের কথা উল্লেখিত 
হয়েছে । কিভাবে সংরক্ষণ শুক্কের দাবী ( ডিমাও ফরু প্রোটেকটিভ ট্যারিফ ) 
কুটিরশিল্প গুভূতিএ প্রচাব্ের মাধ্যমে উখিত হতে পারে এবং সেই উদ্দেস্টেই 
ষে উত্থিত হয়েছে তার নিদর্শন ও তার কথা আলোচনা করা হয়েছে । এ সমন্ধে 
তার মঞ্ের স্মর্থনে গান্ধীজীর নিজম্ব উত্তর উল্লেখের আবু বেশ প্রয়োজন 
আছে বলে মনে হয় লা। শুধু পাঠককে তার দৃষ্টিতশশী পুনরার স্মরণ করিয়ে 
দেওয়ার ভন্ঠ এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ এবং গান্ধীভক্কের উদ্ধৃতি তুলে 
দিচ্ছি। “তিনি প্রোটেকশানিজ মের 'অত্যন্ত উতলাহী সমর্থক ছিলেন । তিনি 
বিদেশী পণ্যের উপর কঠোর শুক্ষের পক্ষে সজোরে যুক্তি দিয়ে আবেঙ্ছন করতেন 
যাতে জাতীয় শিল্পের লালন হুয়।” ( এম-কে-গান্ধী : ইক" 'নক এগ 
ইপ্তাপ্টিয়াল লাইফ পুস্তকের ভূমিক1 )। 

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে সংরক্ষণ শুদ্ধ বনাষ অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধে মার্কলবাদের 
অভিমত কী? 

মার্কস নিজেই এ বিষয় বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছেন। এন্েস্স্‌ও 
করেছেন । এর বিশদ আলোচন। পাওয়। যায় মার্কসের এক ভাষণে । ১৮৪৮ 
মালের নই জানুয়ারী ব্রাসেল্সের “ডেমোক্রেটিক এসোসিয়েশানে” তিনি 
এই ভাষণ দেন* বৃটেনে বুর্জোয়াজীর কন্‌্-ল+-বিবেধী ষে আন্দোলন হয় এবং 


* মক্কোয় প্রকাশিত মার্কসের “পভাটি অব ফিলজফ্ি” পুস্তকটির পরিশিষ্টের 
মধ্যে এই তাবণটিকে অন্তভৃক্ত করা হয়েছে। নারোদনিকদ্দের রোমানটি- 
সিজমের সমালোচনা করতে গিয়ে লেনিনও মার্সের এই জভ!বণের বিস্তৃত 


১৫৭ 


শেষে সেই কর্ণ -ল' বাতিল করা হয়। ম্ার্কসের আলোচিত বিষয়বন্ত এ 
আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ৷ 

কাজেই কর্ন -ন+-এর ব্যাপারটা বুঝে নিতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্বীর শেষ 
দশক এবং উনবিংশ শতাবীর প্রথম পনের বৎসর ফরাসী বিপ্রব ও বিপ্রবোত্তর 
কালের ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলগ্ডর যুদ্ধ চলতে থাকে । ফলে ইংলগ্ডে কন্‌ ব। খাস 
শশ্য আমদানী ব্যাহত হয়। ইংলণ্ড তখন দ্রুত আধুনিক শিল্পোন্নয়নের পথে 
এগিয়ে চলেছে । সহরগুপিতে ব৷ যে-সব স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠীত হয়েছে সে-সব 
স্থানে দেশের ভিতর থেকেই হোক বা দেশের বাইরে থেকেই হোক খাস্ভশন্ডের 
আমদানীর প্রয়োজন বেড়েছে । যুদ্ধ জনিত বিস্রের কারণে বাইরে থেকে 
আমদানী ব্যাহত হওয়ায় দেশের ভিতর খাস্তশস্তের চাহিদা ও মূল্য বাড়ে । ফলে 
জমীদার লর্ভর| এবং ফার্মার কৃষকরা লাভবান হয়। 

১৮১৫ সালে বুদ্ধ-বিরতির সঙ্গে সে সমন্ত। দেখ! দেয় । 

ইতোমধ্যে “শিল্পের প্রপার যা জনসংখ্যার বুদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে 
চলেছিল তা ম্যানুফ্যাকচারের বুদ্ধির গতি মন্দীভূত হওয়ার কারণে এবং 
যঙ্পপাতির ( মেশিনারীর ) অবিচ্ছিন্ন ধারায় উন্নতির ফলে-_রুবির উদ্ধত 
জনসংখ্যাকে আযাবসর্ধ ( অভিনিবিষ্ট বা সঙ্কুলাফ়িত ) করে নিতে পারছিল না । 
এই কারণে এর পর থেকে দুর্দশা, যা এতদিন শিল্প-বিশিষ্ট এলাকাগুলিতে 
ছিল এবং তাও ছিল কখনও কখনও, এখন কৃষি এলাকাগুলিতেও দেখা দিল ।” 

যুদ্ধবিরতির দরুন আমদানী ব্যবসায় যে বাধা ছিল তা দুর হলো। 
"কষকদের খুব নিম্মমূল্যেই ফলল বিক্রয় করতে হলো? স্থতরাং তার] থুব কম 
ম্ধুবীই দ্বিতে পারছিল ।”* ফললের দাম উ*চু রাখার জন্য ১৮১৫ সালে একটি 
আইন পাশ করা হলো। এই আইনাঙ্যায়ী গমের দাম প্রতি 'সাক-ছন্দরে? 
আলী শিলিং-এর নীচে নামলে আমদানী বন্ধ থাকবে, এইরূপ ব্যবস্থ। নির্দেশিত 
হলো। এর পর ১৮২২ এবং ১৮২৮ সাপে কয়েকটি সংশোধনী হয় । কিন্তু 
সবেরই উদ্দেশ্তট এক | গমের দা ষেন নীচে নামতে না-পারে । 

খান্তশন্ত ও কাচামালের আমদানীর উপর বিধিনিষেধ থাকলে বা সংরক্ষণ 
আলোচনা করেছেন। দ্রষ্টব্য : লেনিনের “এ ক্যারেকটারিগগেশান আৰ 
ইকনমিক রোমানটিদিজম”, মক্কো প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, ২র খণ্ড, পৃষ্ঠ! ২৫২-২৬৫ 

* এলেল্দ্‌ “কনডিশান অব দ্দি ওয়াকিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্” (মার্কস এগ 
এঙ্গেল্ম্‌ অন ব্রিটেন, মস্কো, পৃষ্ঠা ২৯৭-২৯৮ ) 


১৫৮ 


শুন্ধ থাকলে শিল্পপতিদের অস্থবিধা হয়। অবাধ আমদানী থাকলে ও থাস্ধ 
সম্ত1! হলে সজুরী কম হয়। কীচামালের অবাধ আমদানীতে উৎপাদনের 
অন্ুবিধা দুর হয়। অন্যদিকে বিধি নিষেধ ইত্যাদি বাতিল করার প্রস্তাব 
জমীদারদের শঙ্কিত করে। ফসলের দাম বেশী থাকলে বেশী খাজনা দিয়েও 
জমি নেবার ভাগিদ থাকে । অপেক্ষাকৃত কমা গুণের জমিরও নেওয়ার লোক 
থাকে | এর ফলে খাজন! বেশী হয়। সুতরাং খাছশন্টের অবাধ আমদানীর 
প্রবর্তন করলে জমীদারদের অস্থ্বিধা এই তাদের ধারণ! । 

অবাধ আমদানীর ব্যবস্থা করতে হুলে প্রতিবন্ধক “ক্ংল' গুলির উচ্ছেদ 
ও বাতিল প্রয়োজন । ১৮৩৮ সালে অবাধ বাণিজ্যের প্রবক্তা রিচার্ড 
করডেনের (:৮*৪-১৮৬৫) উদ্ভোগে “আ্যান্টি-কন্-ল লীগ” তথা কন্*ল-বিরোধী 
লীগ প্রতিষিত হস এবং ১৮৪৬-এ তার ও তীর সহযোগী শিল্পপতিদের এই প্রচেষ্টা 
সার্থক হয়। 

উপরে উল্লেখিত ভ।ষণে মার্কস্‌ বলছেন: “ইংলগ্ডে কর্ন ল-এর উচ্ছেদ 
উনবিংশ শতাব্দীতে অবাধ বাঁনিজ্যের (ফ্রী ট্রেডের ) পক্ষে বুচত্তম জয়। 
যে-দেশেই শিল্পপতির! অবাধ বাণিজ্যের কথা বলে, প্রধানত: তাদের জনে 
থাকে সাধারণতঃ খাসশশ্ত এবং কাচ! মালেব্ অবাধ ব্যবসা । বিদেশী শন্চের 
উপর শুক্ক-গ্রবর্তন কলম্কবজনক | 'এতে দীড়ায় বিতিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে 
দুতিক্ষ নিয়ে ফাটকাঁবাজী |” 

জনগণের “সন্ত! খাবারের” জন্য কন্‌-ল”-বিরোধী লীগ গঠন ক'রে অবাধ 
বাণিজ্যওয়াল! প্রচার ইত্যাপিতে লক্ষ লক্ষ পাউগড খরচ কর” -ল। মা্কস্‌ ব্যঙ্গ 
করে বলছেন £ «কিন্তু এট] অদ্ভুত যে জনগণ যাদের জন্য সম্ভ] খাস্ত সংগ্রহ করৰে 
তার! অকৃতজ্ঞ ।...জনগণ বোরিং ব্রাইট কোম্পানী প্রমুখদের ( তথা যাব] এর 
প্রবন্তা তাদের ) সবচেয়ে বড় শত্রু এবং সবচেয়ে নির্লজ্জ ভণ্ড হিসাবে দেখছে ।” 
কেন? শিল্পপতির] দাবী করেন, গমের উপর শুষ্ক প্রকৃত মজুর্রীর উপর ট্যাক্স। 
এই ট্যাঝ জমীদারর1 লাভ করে | নিত্য প্রয়োজনীয় ভিনিন মাহার্ঘ্য বলেই তে। 
মজুরের অবস্থা খারাপ। মার্কস শ্রমিকের মুখ দিয়ে এর জবাব দেন। মালিকের 
উদ্দেশ্রে শ্রমিক বলেন : “গত ৩* বৎসরে আমাদের শিল্প এত :বড়ে উঠলো, 
কিন্ত গমের দাম ধফত বেড়েছে মঞ্জুরী সে এম্থপাঁতে অনেক বেশী পড়ে গেছে। 
এ কেমন করে হয়? তোমাদের বক্তব্য অন্ধ্যায়ী আমর! জমীদবারদে র ( গমের 
দামের মাধ্যমে ) যে ট্যাক্স দিই তা মন্ধুর প্রতি সপ্তাহে মাত্র তিন পেন্দ.. 
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দাড়ায় । অথচ ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ এব মধ্যে হম্তচাপিত তাতের ভাতীদের 
মনু সপ্তাহে ২৮ শিলিং থেকে ৫ শিলিং এবং পাওয়ার লুষ তাঁতের তাতীদের 
মঞ্জুরী ১৮২৩ থেকে ১৮৪৩-এর মধ্যে সপ্তাহে ৭* শিলিং থেকে ৮ শিলিংএ পড়ে 
গেল। কিন্ত এই সমস্ত কালটা ধরে জমীদারদের আমর। যে খাজন! দিলাম 
তা তিন পেব্সের বেণী নয় ।...* প্রত্যুত্তরে মালিক বলে মজুরদের প্রতি- 
যোগিতাঁর কারণেই মন্জুরী কমে। তার বলে, আমর] যি অপেক্ষাকৃত কম! 
জবিগুলিতে মূলধন ও শ্রম অপব্যয় না করে শিল্পে থাটাই, সমস্ত ইউরোপ 
তাদের কারখানা ছেড়ে দেবে আর ইংলগ্ড একটা বৃহৎ শহরে পরিণত হবে ; 
বাকী ইউরোপ ইংলগ্ডের গ্রামাঞ্চলে পরিণত হবে । 

মার্কস মালিকদের এই সব তণ্ড জনহিতৈষণার মুখোশ খুলে দেন। তিনি 
দেখিয়ে দেন খাছুশন্ত সম্তা হলে মজুরী পড়বে। ক্লাসিক্যাল ইকনমিক্সের 
অগ্রগন্ত বুর্জোয়া! অর্থনীতিবিঘদের পথিকৃত রিকার্ডোকে উদ্ধাত করেন। 
িকার্ডো বগছেন £ “যদি আমরা নিজেরা! খান্ত ফসল উৎপার্দন করার 
পরিবর্তে যেখান থেকে মামাদের সরবরাহ পৃরণ করতে পারি এমন বাজার 
আবিষ্কার করি, মজুরী পড়বে এবং মুনাফ1 বাড়বে । কুষি-উৎপয়ের মূল্যের 
পতন শ্তধু খেতখামারে নিযুক্ত কুষি-শ্রমিকের মজুরী কমায় তা নয়, বাবসা 
এবং ষ্যাহুফ্যাকচারে নিধুক্ত সকল শ্রযিকদেরও মজুরী কমিয়ে দেয়” 

মার্কস্‌ বুঝিয়ে দেন যুদি শুধু এই কারণে মজুরী এক ফ্রাঙ্ক কমে, পাঁচ 
ফ্রাঞ্ধের স্থানে চার ক্র হয়, শ্রমিকের পক্ষে তা অগ্রাহথ করার মতো নয়। 
কারখ, শ্রমিক পূর্বে রুটির খরচ কম করে কিছু বাচিয়ে অন্য যে অভাব মেটাতো! 
তার ভ্থযোগ গেল। তা ছাড়! সঙ্গে সঙ্গে যখন মালিকের মুনাফা বেড়ে ঘাচ্ছে, 
সাষাঙ্জিক স্তরে শ্রমিকের কি আরও নেষে যেতে হচ্ছে না? 

মার্কস বলছেন : “ইংরাজ শ্রমিকগণ অবাধ-বাণিজ্যওয়ালাদের বুবিয়ে 
দিয়েছেন যে তীরা শেষোক্তদের প্রচারের কৃহকে প্রতারিত নয় । তান 
ভয়েও ভমীদারদের বিরুদ্ধে তীরা অবাধ-বাণিজার প্রবক্তাদের সঙ্গে একজোট 
হয়েছেন। সামস্ততন্ত্রেরে শেষে অবশিষ্টাংশকে ধ্বংস করার উদ্দেস্টে তার! 
এইক্পে একজোট হয়েছেন, কারণ, তীদের উদ্দে ধংস সাধনের পর 
তখন লড়বার জন্ত বাকী থাকবে মাত্র এক শক্র। শ্রমিকেরা ছিসাবে ভুল 
করেননি । কারণ, জমীদাবরা শিল্প মালিকদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার 
জন্য ১০ ঘণ্টা শ্রমের আইন পাশের জন্ত শ্রমিকদের সমর্থন করলো । ভ্রিশ বৎসর 
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ধরে শ্রমিকেরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিল। কন্-ল-উচ্ভেদের অব্যবহিত 
পরে এই আইন পাঁশ হলো ৮" 

অবাধ বাণিজ্যের প্রবক্তারা তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রবকার1 দাবী করতেন 
অবাধ বাঁণিজ প্রবতিত হলে, আমদানী রগানী সম্পূর্ণ মুক্ত হপে জিনিষপন্দের 
দাষ সম্তা হবে। মার্কস বলছেন, ঘধি সব জিনিষের দাম কম হয়, শ্রষিকের 
পক্ষেও তা হবে। কিন্ত একটু অন্তবিধা আছে । হিনি স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন, 
শ্রমিকের শ্রমশক্তির মৃূলা৪ তো কমে যাবে । সব পণে)র যধ্যে সেও 'একট! 
পণ্য। কাজেই মজুরীর হার কমেযাবে। বস্ততঃ অন্পাতে মজুরী আরও 
বেশী কমবে। এর উত্তবে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ বলবেন, মজুরী কমলেও 
জিনিবপত্র সন্ত হওয়ার দরুন কনজাম্শান্‌ বা তভোৌগের পরিমাণ বাড়বে । ফলে 
উত্পাদন বাড়বে । তখন শ্রমিকের শ্রমশক্তির চাতিদ! বাড়বে । এরপ চাছিদানু 
ফলে মজুরী আবার চড়বে। 

মার্ক বলছেন; “(গুদের ) যুক্ডির ধারা এইরূপ । অবাধ বানিল্জ্য 
উৎপাদন শক্তি ( প্রড'কটিভ ফোরসেজ, ) বুদ্ধি করে । শিল্প যদ্দ বাড়তে থাকে, 
ধন, উৎপাদ্দিকা শক্ষি এক কথায় উৎপাদনশীল মূলধন যদ্দি বাড়ে, শ্রমের চাহিদা, 
তার মূল্য ফপতঃ মজুবীরও রেটও বাড়ে ।” 

“শ্রমিকের জঙ্গ সব চেয়ে অন্থুকুল পরিস্থিতি হচ্ছে মূলধনের বৃদ্ধি । এ কথা 
অবশ্ঠটই স্বীকার করতে হবে। যদি মূলধন একই অবস্থায় থাকে, শিল্প শুধু 
সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে না. বরং তার ক্ষয় ছতে থাকতে । এ ক্ষেত্রে 
প্রথম বলি হবে শ্রমিক । পুগ্রিপতির পূর্বে তার পিঠ দেওয়।'ল ঠেকবে। 
যে-ক্ষেত্রে মূলধন বাড়তে থাকে-_যে অবস্থার জন্ত আমরা বলছি শ্রমিকের 
অবস্থ! সবচেয়ে তাল তখন তাঁর ভাগো কী ঘটবে তখনও তার পিঠ সেই 
দেওয়ালেই ঠেকবে। উৎপাঙ্থনশীগ মূলধনের বুদ্ধির অর্থই হলে! মুলধন 
পু্তীডৃত হওয়া এবং কেন্দ্রীভূত হওয়া । মূলধন পুপ্তীভূষ্ত হলে শমের বিভাগ 
এবং যঙ্ত্রেরে বাবতার আর বেড়ে যাবে । শ্রষের বিভাগ বেশী হওয়ার কারণে 
সেই শ্রমবিভাগ শ্রমিকের ৰিশেষ দক্ষতা, নিপুপতার বিনাশ সাধন করবে। 
নিপুণ শ্রমের যেখানে প্রয়োজন ছল লেখানে বর স্থানে এই সহ্জসাধ্য শ্রম 
ঠাই নেওয়ার ফলে যে কোনও ব্যক্তি ত1 সম্পাদন করতে পারবে । এতে 
শ্রমিকদের হধ্যে প্রতিযোগিত। বেড়ে যাবে ।” 

মার্কস দেখালেন এর সঙ্গে সঙ্গে মূলধনের পৃষ্বীতবনের ফলে উন্নত হতে 


১৬১ 


উন্নততর যস্ত্রপাতি ব্যবহার হতে থাকবে এবং তিন্জন শ্রন্গিকের কাজ একজন 
শ্রমিকের দ্বার] সম্পার্দিত ছবে। ছোট শিল্পপতিদের এতে বিনাশ হবে । 
তার প্রলেতারিয়েতের সারিতে যোগ দেবে । মুলধন জড়ে৷ হওয়ার সঙ্গে তাল 
রেখে স্থদের হার কমতে থাঁকবে। স্বতরাং যারা ছোটে! পুজি খাটিয়ে, 
জীবিকার সংস্থান করে তার্দের অবস্থাও কাহিল হবে। শেষে ভারাও প্রলেতা- 
রিয়েতের সানিতে যোগ ধেবে। 

শেষে ₹২পাদন শক্তির বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই তা বাড়বে ততই উৎপাদন 
ঘটবে আধারে চিল ছোড়ার মতো! । যেবাজারের জন্ত সে-উৎপাদন তার 
চাহিদ্দ। তার জানা থাকবে না। উৎপাদন ধতই এইভাবে ভোগের ! কনসাম্প- 
শান) থেকে আগে বেড়ে থাকবে ততই সুংখ্যায় এবং পরিমাণে সঙ্কট বাড়তে 
থাকবে । কিন্ত এইরূপে প্রতিটি সঙ্কট মূলধনের পুঞ্জীভবনে দ্রুততর গতি সঞ্চারণ 
করে। বাড়িয়ে তোলে প্রলেতারিয়েতের সংখ্য! ৷ 

এই প্রসঙ্গে মার্স দেখান কী বেদনাদায়ক তাবে ৰিলাতে এবং ভারতে 
তাতীরা ধ্বংস হয়েছে। 

কিন্তু সব শেষ কথাটা কী? তিনি বলেন, মূলধন বাড়লে ও পুণ্তীতৃভ কূলে 
শ্রেণী ঘন্, মুখোমুখী শ্রেণী-বিরোধিতা (ক্লান-আ্যানট্যাগনিজ.ম্‌) কমবে না_-বরং 
বাড়বে । তার সামাজিক বিপ্লবও এগিয়ে যাবে। 

মার্কস সতর্ক করে দিয়েছেন_-তিনি অবাধ বাণিজ্যের সমালোচনা করেছেন 
বলে তার অর্থ এ নয় যে তিনি সংরক্ষপ-ব্যবস্থা (প্রোটেকসানিস্ট সিপটেমকে ) 
সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, সংসঘ্ধীয় শাসন ব্যবস্থার সমালোচন। 
করলে তার অর্থ এ দ্লাড়ায় না যে সমালোচক অতীতের ্বৈরাচারী ব্যবস্থাকে 
লমর্থন কবরেছেন। 

মার্ক বলছেন “সংরক্ষণ ব্যবস্থা আর তো কিছু নয়_ শুধু একটা দেশে 
শিল্প প্রতিষ্ঠ। করার উপায় ।” এই বৃহৎ শিল্পা যখনই প্রতিঠিত হলে তখনই তা 
বিশ্বের বাজারের উপর কমবেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়লো । যঞ্রপাতি আমদানী 
করা থেকেই এর জ্ুত্রপাত হয়। কাঁচা মালেরও প্রয়োজন হয়। আকারে ও 
গুরুত্বে যথোপযুক্ত হলে উৎপন্ন পণ্য দেশের বাইরে বিক্রয়েরও প্রয়োজন হয়। 
তা ছাড়া, তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, সংরক্ষণে লালিত শিল্প তো দেশের 
ভিতর অবাধ বাণিজ্য দাবী করে এবং পায়ও। দেশের ভিতর থাকে অবাধ 
প্রত্িষোগিতা-_ফ্রী কমপিটিশান। ফলে দেশের ভিতর এক এক এলাকায় ব৷ 
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গ্রীষে গ্রামে যে-সব পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থা থাকে, যেমন লাঙ্গলের পাশাপাশি 
হম্তচালিত তাত, প্রতিযোগিতায় ভাব বিনাশ সাধন ক'রে এই বড় শিল্প 
এগিয়ে যায়। 

ভারতের ক্ষেত্রে এ সবেরই দৃষ্টান্ত আমর দেখছি এবং দেখেছি । লাঙ্গলের 
সঙ্গে যুক্ত ঠাঁত ও চরথ। প্রভৃতি হস্ত শিল্পের উপর প্রতিঠিত গ্বতস্্র এক একটি 
গ্রাম সমাজ ইংরাজ বহুদিন পূর্বেই ভেঙ্গে দিয়েছিল । তারপর উনবিংশ শতান্বীর 
প্রথমার্ধে কিছু উল্লেখ যোগ্য শিল্প হৃপ্রতিষ্ঠিত হল। ইংরাজ '্মামলেই এরা 
দেশের অভ্যন্তরে তখনও চলতি হস্তশিল্পগুলিকে বিশেষ আঘাত দিল। উপরে 
এক প্রবন্ধে উদ্ধৃত ববীজ্নাথের গল্পে তাঁর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে । দেশে কল- 
কারখানা ধত বাড়লো হৃস্তচালিত তীতশিল্প ও অন্ান্ত হস্তশিল্প প্রতিযোগিতায় 
ঘা খেয়ে পড়ে যেতে বাধ্য তলো। সংরক্ষণ শুক্কের ফলে বাড়ে সেই কল- 
কারান, কাজেই প্রতিযোগিতায় তা চরখ। আবু হস্তশিল্পকেই আঘাত 
করে। এইজন্যই কলের তৈরী খদ্দর চরথায় প্রস্তত খদ্দরের স্থান দখল করে। 
এ গেল দ্বেশের মধ্যে প্রতিযোগিতার কথা । দেশের বংইরেও রপ্তানি শুরু হয়। 
স্বধীনতার পর এখন পৃথিবীর বাজারে আমাদের দেশের অনেক পণ্য রপ্তানী 


প্রসারিত হচ্ছে। 

এই জন্য মার্কপ বলছেন £ 
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তবু সেই শতাধিক বৎসর আগেকার কালের কথা বলতে গিয়ে মার্কস 
বলেছেন “সাধারণত: আমাদের আজকের কালে প্রো্টেকটিভ দিসটেম তথ! 
সংরক্ষণ বাবস্থ' রক্ষণলীল এবং অবাধ বাণিজ্যের ধ্বংসকারী | শেষোক্ত ব্যবস্থা 
তথা অবাধ বাণিজ্য পুরাতন জাতীয় €বশিষ্ট্য ভেঙ্গে দেয় এবং বুর্জোন্। ও 
প্রলেতারিয়েতের আযানট্যাগনিজম (তথ! মুখোমুখি ভীব্র বিরোধিত'কে ) 
তীব্রতর করে। এই বিরোধিতাকে শেষ সীমা পধ্যন্ত পৌছে দেয়। এক 
কথায়, অবাধ বাণিজ্য সামাজিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে। ভদ্র মহোদয়গণ, 
একমাত্র এই বিপ্রবী অর্থে আমি ফী ট্রেডের পক্ষে ভোট দিচ্ছি।* 

ইতোমধ্ শ্রমিকের ভাগ্যে কী হবে? 

এ বক্তৃতাতেই মার্কন বলে দিয়েছেন :_-শ্রমিক দেখবেন শিকল ছাঁঢ! 
অবাধ স্থষোগের মূলধন মংরক্ষণ শ্তক্ষের শৃঙ্খলে বধিত মূলধনের মতোই তাঁকে 
দাস করে রাখবে ।-****যতদিন পর্যন্ত মূলধন এবং সুর শ্রষের সম্পর্ক আছে 
ততদ্বিন পধ্যস্ত একট শ্রেণী থাকবে যে শোষণ করবে এবং আর একটা শ্রেনী 
-স্বাকবে ঘে শোবিত হবে ।” হ্ৃত্রাং সেই ব্যবস্থাই সহজে কাম্য যা সামাজিক 
বিপ্লবকে স্বরান্বিত ক'রে উৎপীড়িত শ্রেণীর মুক্তিকে সফল করবে । 

সংরক্ষণ শিল্প কেমন করে দেশের অভ্যন্তরে কুটির শিল্প, হস্ত শিল্প এবং 
ছোট শিল্পকে বিনাশ ক'রে বড শিল্পের প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্িত করে তার পৰিচয় 
নিমের উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাবে। এ থেকে বোঝা যাৰে একদিকে কুটির 
শিল্পের প্রস্তাব এবং এক্কই সঙ্গে মন্তর্ধিকে সংরক্ষণ শুক্র দাবী অচল। মংরক্ষণ 
শিল্প কুটির শিল্পের ধবংসকে ত্বরায়িত করে মারল বলেছেন :-_ 

“আধুনিক রাজস্ব বা ট্যাক্স ব্যবস্থার মূল কেন্জ যা এ ব্যবস্থার চাঁকাকে 
ঘোরায় তা হলো, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর টাক। (লক্ষে 
লঙ্গে এই ট্যাক্স যে সব জিনিসের উপর প্রযুক্ত হয় তার মূল্য বাড়ায় । ) ফলত: 
এর মধ্যে ধাকে সেই ট্যান্ের ক্রমোত্বর শ্বতঃই বুদ্ধি হবার বীঞ্জ। অত্যাধিক 
করতারট! আকম্মিক নয়--একটা নীতি । হুল্যাণ্ডে এই ব্যবস্থা গ্রথম চালু করা 
হয়। হুল্যাণ্ডের মহান দেশভক্ত দ্ভ উইট তার “ম্যাক্সিষ” লেখায় ঘেহেতু মন্ত্রী 
শ্রমিককে এই ট্যা্স ব্যবস্থা বাধ্য, অঙগুপাত-ষিতব্যয়ী ও পরিশ্রম করে সেই 


রং উপরে উল্লেখিত মার্কসের প্রিদ্ ভাষণ | 
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হেতু একে উচ্চে তুলে ধর্দেছেন। এখানে অবশ্ট যজুরী শ্রমিকের অবস্থার উপর 
এই ট্যাক্ যে ধ্বংসকারী প্রভাব প্রয়োগ করে তাঁর সঙ্গে আমর! তত সংক্ষিষ্ট নই 
যত সংশ্লিষ্ট নিয়োক্ত বিষয়ের জন্য । এর ফলে কৃষক, হৃস্তশিল্পী এক কথায় নিন 
মধ্যবিত্তের সকল অংশের সম্পৰ যেভাবে কেড়ে নেওয়? হুয় তার সঙ্গেই এ ক্ষেজে 
আমর] সংঙ্গিই। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। 
এই ভাৰে ট্যাক্স মারফত শোষণ করার, কেড়ে নেওয়ার কাধ্যকারিত। সবচেয়ে 
উচ্চস্তরে পৌছায় সংরক্ষণ শিল্লে। এই সংরক্ষণ শিল্প তার অবিচ্ছেন্য অন্স্থ 
অংশ ।” ক্যাপিট্যালের উক্ত উদ্ধৃত অংশ ইংরাদীতে নিয়রূপ : 
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গ্রাম।বনাম শহর 

মাচুষের সমাজ বিবঙনের আঘদিতে যে সব শ্রম বিভাগ দেখা দিল শহর 
বনাম গ্রাম তার মধ্যে একটি । 

গৃহ সমস্ত! পুস্তকে এঙ্গেল্স্‌ দেখিয়েছেন কৃষি ও শিল্পের লঙ্গে যোগ রেখে 
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যে সব কাব্য কলাপ সামাজিক পরিকল্পন। রচন। করার চেষ্ট! করেছে বুর্জোয়াদের 
নিজেদের শ্বীকৃতিতেই দেখা খায় তা শেষ পধ্যস্ত গ্রাম বনাম শহর-_এই গ্বদ্থের 
মধ্যে এসে ঠেকে যায়। এই দ্বন্দের সম্মুখীন হয়ে তা বার্থ হয়। একমাত্র 
ধনতস্ত্রেদ অবলুপ্তিতেই এর সমাধান । 

এই সমস্তা সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গিয়ে এজেল্স বলেছেন : 
“বর্বরতার উপরকার গতর 'আরও একটি শ্রম বিভাগে নিয়ে এলো । কৃষি 
এবং হৃম্তশিল্লের মধ্যে শ্রমবিভাগ । এর ফল হলে! ক্রমোত্তর বৃদ্ধির হারে 
পণ্যোদ্পাধন--বিশে্ষে করে বিনিময়ের জন্য পণ্যোতপাদন । তাতে ব্যক্তিগত 
উৎপাদকের মধ্যে বিনিময় সমাজের একাস্ত প্রয়োজনীষ ক্রিয়া কর্মের এক 
উচ্চতম পর্যায়ে পৌছে গেল। সত্যতার ঘুগে শ্রমের বিভাগগুলি আরও 
শক্ত হলো এবং প্রতিষিত বিভাগগুলি আর বুদ্ধি করলো । বিশেষ করে 
সহর এবং গ্রামের মধ্যে ছন্দ ও বৈপরীত্যকে (আ্যান্টিথিসিসকে ) তীব্রতর 
করলো । (হয় সহর গ্রামের উপর আধিপত্য থাটাতে! যেমন হয়েছিল 
প্রাচীনকালে, কিংবা গ্রাম থাটাতো৷ সহরেব উপর যেমন হতে। মধ্য 
যুগে)। এই যুগ আর একট] তৃতীয় শ্রম-বিভাগ প্রবর্তন করলো! যাব 
নিজেরই বৈশিষ্ট্য এবং (সিদ্ধান্তকারী গুরুত্ব ছিল। এ এমন একট! শ্রেণী ঠতরা 
করলো যারা উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করলো! শুধু উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় করতে । 
এই শ্রম-বিভাগ হলো ব্যবসায়ীর বা বণিকের ।”* প্রাচীন সহরের 
নিদর্শনে রোমের কথায় মার্ক বলেছেন ; “রোম বান্তবিকই কখনও শুধু 
নগরের (পিটির ) বেশী কিছু হয়নি। প্রদেশগুলির সঙ্গে এর সম্পর্কে ছিল 
বাঙ্নীতিক। ঘে কোনো সময় রাজনীতিক ঘটনার ফলে এ সম্পর্কে ভাঙা 
যেত ।%% 

মধ্যযুগের সহর সম্বপ্ধে তারা বলেছেন, সহবের মধ্যে ছিল ব্যবসায়গুলির 
ফিউড্যাল (সামস্ততান্ত্িক ) সংগঠন । এখানে সম্পত্তি প্রধানত: প্রত্যেক 
ব্যক্তিবিশেষের শ্রম। সংগঠিত ভাকাতে অতিজাতদের বিরুদ্ধে নংঘবন্ধতার 
প্রয্নোজন ছিল। যে যুগে শিল্পের পেশাদার শিজেই আবার ব্যবসায়ীও ছিলেন, 
সে-যুগে সমস্থির পোষকতাঁয় নিদ্ধারিত রাজাদের বিশেষ প্রয়োদন ছিল। 
সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠা সহরগুপিতে পলাতক ভূমিদাসরা ভিড় করছিল। 

(১) এছ্গেল্দ “পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পতি ও রা”, পৃষ্ঠা ২৪৫, মন্কে। 
১৯৪৮ সংস্করণ । (২) জারম্যান আইডি ওলজি, পৃষ্ঠা ৩৪, ষক্কো, ১৯৬৮ 
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তাদের সষ্ট প্রতিষোগিতার সমস্যাও একট] সমশ্যা হয়ে দাঁড়ালে! । চতুর্দিকে 
ছিল ফিউড্যাল সামস্ততাস্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা । এই সামস্ততাস্ত্রিক কারণের 
ফলে দেখা দিল সমস্টি ও মণ্ডল চরিত্রের গিল্ড.। সামস্ততম্ত্রেরে কালে এইরূপে 
একদিকে ছিল ভূসম্পত্তি যাতে ছিল ভূমির সঙ্গে শৃঙ্খলিত ভূমিদাস এবং 
অন্যদিকে সহরে ছিল স্বল্প মূলধনের ব্যক্তিগত হস্তশিল্পী যার সঙ্গে থাকতো 
তাত অধীনস্থ শিল্পী (যাকে বল! হতে!) জারনিয্যান। উভয় সংগঠনের, 
কৃষির এবং হস্তশিল্প উৎপাদনের চরিত্র ছিল সীমাবদ্ধ__ ছোটো 
আকারের প্রাচীন অনগ্রসর পদ্ধতির ভুমি চাষ এবং কারিগরী প্রকুতির 
শিল্প। ফিউড্যালিজমের (সামস্ততন্ত্রের) পূর্ণ বিকাশের যুগেও শ্রম-বিভাগ 
খুব কমই ছিল। প্রত্যেক দেশের মধ্যেই ছিল সহর বনাম গ্রামের দ্বন্দ 
( আযান্টিথিসিস )। চারিদিকে উপরে বণিত কারণে ফিউড্যাল আধিপত্যের 
ফলে সহরের উপর ছিল গ্রামের আধিপত্য । মাপ” এঙ্গেল্স্‌ এইভাৰে 
ফিউড্যাল মণ সহরের অবস্থার বর্ণনা করেছেন । (জারম্যান আইডি ওলজি 
দ্রষ্টব্য ) 

আমাদের দেশে তথা প্রাচ্য জগতে কিন্তু সহরের চ'রজ্র ছিল ভিন্নরূপ। 
তা ছিপ রাজ বাধশ।, তাদের দরবারী আমীর ওমবাহ, কর্মচারী এবং সৈন্য 
সামন্তের উপর নির্ভরশীল। মাঁকস বলছেন £ প্প্রাচ্যে সহর গড়ে ওঠার 
ব্যাপারে আওরক্গজেবের নিকট নয় বৎসর থাক] চিকিৎসক ফ্্যাহরেজ 
বানিয়ারের লেখার মতে! উজ্জ্বল, জীবন্ত, চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পায়] যাঁয়। এ 
সম্বন্ধে এ লেখার মতো পড়ার 'আর কিছু পাওয়! ঘাঁয় না। ...***দ্িলী বা 
আগগ্রার মতে! এক একট! গোটা বড় রাজধানীর সহুর প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই সেনা- 
বাহিনীর উপর নির্ভরশীল । ফলে বাদশা বেশ কিছু কালের জত্ত যুদ্ধে বের হলে 
গোটা মহরই বার্শাকে অন্থসরণ করতে বাধ্য হয়। কারণ, এই সব সহরগুলি 
কোনও মতে প্যারিসের মঙ্জো নয় এবং তা হতেই পারে না। বস্তুতঃ সঠিক 
বলতে এব] মিলিটারী ক্যাম্প ব1 শিবির ছাড়া, আর কিছু নয়। শুধু খোলা 
মাঠে অবন্থিতি অপেক্ষা একটু ভালভাবে, স্থবিধাজনকভাবে অবস্থিত ।” 
€ এঙ্গেল্স্কে লিখিত পত্র ২রা জুন, ১৮৫৩) 

ইউরোপে সহরগুলিতে গিন্ডের কথা৷ উপরে সলেছি। এই গিল্ড ব্যক্তিগত 
উৎপাকের মণ্ডন। নানান রকমের আঘাতের আশঙ্কায় এদের সমষ্টিগত 
জীবনকে দৃঢ় করতে হতো এবং দৃঢ় হয়েও ছিল। চাবিদিকের সামস্ত 
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অতিজাতদের চাঁপের প্রতিরোধ, পলাতক তৃষ্গিদাসদের প্রতিযোগিতা, 
কারবারের ক্ষেত্রের নিরাপতী! প্রভৃতির স্বার্থে এবং আত্মরক্ষার স্বার্থে তার! 
দু সংবদ্ধ হয়ে থাকতো । (এ সংগঠন দম্বন্ধে উপরে কিছু উল্লেখ থাকলেও 
বিস্ততভাবে পুনরাবৃত্তি করতে দোষ নেই।) এক একটি ব্যজিগত 
প্রতিষ্ঠানে থাকতো 'মাস্টারম্যান' যাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্তা বলা যার়। 
তার অধীনে জারনিম্যান এবং তার নীচে শিক্ষার্থী আযাপ্রেনটিস। শেষোক্ত 
দীর্ঘদিন কান্ত করার পর, কাজ শেখার পর জারনিম্যান হতে পারতো! এবং 
জারনিম্যান শেষে মাস্টারষ্যান হতে পারতো! । জারনিয্যান জানতো! সেও 
একদ্বিন মাস্টারক্যান. হবে । এইক্সপে একটি প্রত্যাশিত জীবিকার শ্যত্র 
পরস্পরের মধ্যে বন্ধনকে দু করে রাখতে। । এর] একদিকে ছিল উৎপার্দক এবং 
সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিষয়ও করতো! । সহরে ছুটকে। মজুর 
যরে! জড়ে। হতে! তারা উৎপাদনের ব্যবস্থায় কোনও বিশিষ্ঠ স্থান না 
পাওয়ায় এক নিষ়্ন্তরের অবস্থায় থেকে যেতো । ( ইংরাজীতে বল হয়েছে 
ধর্যাবল্‌্ঃ। ) একদিকে নানান কারণে আত্মরক্ষার তাগিদে নিজেদের মধ্যে 
দৃঢ় বন্ধন, অন্য, দিকে বিশেষ বিরোধী শক্তি না থাকার ফলে মধ্যযুগে 
সন্তর থেকে বিভ্রোহের আশঙ্কা ছিল কম। বরং কৃষকের বিদ্রোহহছ তখনকার 
লক্ষণ--ঘেমন ইংলগ্ডে ও জারমানীতে কৃষক বিজ্োহে দেখা গিয়েছিল । 

শ্রম বিভাগের বিস্তারে ব্যবসায়ীর এক পৃথক ক্ষেত্র প্রস্তত হওয়ার পর 
সে ক্ষেত্র প্রসারিত হতে লাগলো। জনদংখ্য। বাড়ছে। ফলে চাহিদাও 
বাড়ছে । এই চাহিদা মেটানোর জন্ত ম্যান্ফ্যাকচারের উদ্ভব হলো। 
ম্যানুফ্যাকচার হলে৷ বর্তমান বৃহৎ শিল্পের আদি বীজের মতো । বদ্ধিত চাহিদ। 
মেটানোর জন্ত হস্তশিল্পীঘ্ধের এক জায়গায় জড়ে। করে একই স্থানে তাদের 
দিয়ে উৎপন্ন করিয়ে নেওয়! হতে]। চাহিদাও বেড়েছিল পরিধানের বস্ত্রের 
কুষকগণ পরিধানের প্রয়োজনে চাষের কাজের সঙ্গে বয়নের কাজও করতো । 
ফলে শিল্পের মধ্যে এইটাই সহজে আয়ত শিল্প ছিল। ম্থৃতরাং নয়ন 
শিল্পই ম্যাঙ্থফ্যাকচারের প্রথম অবলম্বন হয়ে দীড়ালো। ক্রমাগত চাহিদ। 
বৃদ্ধির জন্ত এর উন্নতিও হতে লাগলো। বিলাদের প্রয়োজনের তাগিদে 
বিশেষ বিশেষ গুপ সম্পন্ন পণ্যের চাহিদা বাড়ায় উৎপাদন নিপুণতাতেও উন্নত 
হলে । 

ম্যান্গফ্যাকচারের প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধির নঙ্গে সঙ্গে গিন্ডের বন্ধন শিথিল 
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হয়ে পড়লে।। নতুন “বার্ধার” ব৷ সরে ধনী দেখা দিল। এরাই হলে! পরবতী 
বুর্জোয়া শ্রেণীর আদি। ব্যক্তিগত মালিকানায় নিষুক্ত শ্রমিক মাধ্যমে 
ম্যা্ফ্যাকচার যত বাড়তে লাগলো, ছোটোখাটে যন্ত্রপাতি ব্যবহার হতে লাগলো, 
প্রলেতারিক্বেতের উত্তব হলো । এইভাবে সামস্ততম্ের বিরোধী শক্তির সমাবেশে 
সহর গড়ে উঠতে লাগলে! । | 

সমগ্র ব্যাপারটার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্কটা বোঝা প্রয়োজন : 
প্রাচীন দ্বাসগ্রথার আমলেও ব্যবসা বাণিজ্য ছিল, সামন্ত যুগেও ছিল এবং 
এখনও আছে। উৎপাদন পদ্ধতির উপর বাণিজ্যের ভূমিকা কি থেকেছে 
এবং সহর বা গ্রামের সঙ্গেই বাকি সম্পর্ক থেকেছে এগুলি আলোচনার 
দরকার 

নিম্নে প্রদন্ত মাক্সের ক্যাশিট্যাল হতে একটি দীর্ঘ উচ্ততিষ্ এই বিষয়টি 
বুঝতে সাহায্য করবে : 

শ্বাস এীলাবে উত্পাদনের সংগঠনে কিছুট ভিসসলিউশান (তেঙ্গে 

যাওয়া ) দেখা দিতে পারে কিন্তু শুধু ব্যবসার বুদ্ধিতেই পুরাতন উৎপাদন 
পদ্ধতির পরিবর্তন হয় না। পুরাতন উত্পাদন পদ্ধতিতে তা কতথান। 
ডিস্সপিউশান (ভেঙ্গে পড়া ) ঘটাতে পারবে পেটা নির্ভর করবে এ পুরাতন 
পদ্ধতির নিরেটত্ব এবং অভ্যন্তরীণ গীঁথুনির উপর । অগ্ত ভাষায় বলতে 
গেলে এই ডিস্সগিউশান ( ভেঙ্গে পড়া) পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতির বদলে 
কোন্‌ নতুন উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তনে পৌছাবে, আললে আদৌ) পৌছাবে 
কি না সেটা নির্ভর করবে পুরাতন উৎপাধণ পদ্ধতির : জের উপর। 
প্রাটীন জগতে সব সময়েই বাশিজ্য এবং ব্যবপায়ী মূলধনের উন্নতির ফল 
হতে! দাস-প্রথ। বিশিষ্ট অর্থনীতি ॥ বাণিজেঃর ফলে ফারাকটা আরস্তভ হতো 
এই বিষয় থেকে যে শুধু আত্ত ভরণ-পোষণের উদ্দেশ্তে পরিচালিত দাস-প্রথা 
থেকে তা পরিণত হতে৷ উদ্্‌ত্ত মুল্য উত্পাদন করে এমন দাঁস-প্রথায়। অথাৎ 
বিনিময়ের জন্তই উৎপাদন করা হতে কিন্ধু সে উৎপাদন হতে সেই দাস প্রথার 
মাধ্যমেই । উৎপাঞ্নের পদ্ধতিটা থেকে যেতো! একই । যাই হোক, আধুনিক 
কালে বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ী মুলধনের উন্নতির ফলে আসে ধনতাস্িক উৎপাদন 
পদ্ধতি । সুতরাং এ সব থেকে সিছ্ধান্তুটা দায় এই যে এই সব ফল ও 


চট অন্বাদ পুর্ণ টা আক্ষরিক নয় । ইংরাজী শব্দগুলি ছাঁড়া বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া 
লেখাগুলি লেখকের । বোঝার সুবিধার জন্ত ঘোগ কর! রয়েছে ।---লেখক 
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বাণিজ্যের প্রসার বা! ব্যবসায়ী মূলধনের উন্নত ছাড়া অস্থান্ত পরিস্থিতি থেকে 
উত্ভৃত হয়। এতো! ম্বাভাবিক যে সহবের শিল্প যখনই কৃষি-শিল্প থেকে আলাদ 
হলে! তখনই সেই গোড়া থেকেই এঁ সহুর-শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য পণ্যে পরিশত 
হলে!। কাজেই এ পব পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাণিজোর মাধ্যম প্রয়োজন হলো । 
বাণিজ্যের ঝেক থাকে সহরের উন্নয়ন ঘটানোর এবং অন্যদিকে সহরের 
নির্ভরতা থাকে বাণিজ্যের উপর । এ পর্ধস্ত শ্বাভাবিক। যাই হোক কী 
পরিমান শিষ্জে: উন্নয়ন তার সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে সেটা দম্পুরণ পৃথক অবস্থার 
ও পরিস্থিতির উপরু নির্ভর করে। প্রাচীন জগতে কোমেই বণিকের মুলধন 
বৃদ্ধি ঘটে । তার অতীতে এরূপ উচ্চ পরিমাণে এই বৃদ্ধি ঘটোন। কিন্তু 
সেই উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের উৎকর্ষ দর্শীয়নি । অন্তদ্িকে ইউরোপ ও এশিয়। 
মাইনরে গ্রীসের ও কোরিস্থের সহরগুলিতে বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
শিল্পের বেশ উৎকর্ষ ঘটে। আবার সহরের বুদ্ধি হওয়া এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
অবস্থা গড়ে ওঠা এ সবের সম্পূর্ণ বিপরীত কাণ্ড ঘটে যাযাবর জাতি সমূহের 
যধ্যে। তাদ্বের মধ্যে এ সৰ ছাড়াই বণিকের মৃনধন এবং ব্যবসায়ী প্রবণতা 
বাড়াতে প্রায়ই দেখ যায় । 

ভৌগোলিক আবিষ্কার ( আমেরিকা! মহাদেশের আবিচ্চার এবং সমুদ্রপথে 
ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে যোগাষেগের পথ আবিষ্কার ) এর ফলে ষোড়শ 
এবং সপ্তদশ শতাব্বীতে বাণিজ্যে বিরাট বিপ্লব ঘটে যায়। সন্দেহ €নই ষে 
লামস্ততান্ত্রিকি উৎপাদন পদ্ধতি ধনতান্ত্রিক উত্পাদন পদ্ধতিতে অবস্থাস্তর 
আরও অগ্রমর করানোর মধ্যে বাণিজ্যের এ বিপ্লব অন্যতম প্রধান উপাদান। 
বিশ্বের বাজারের হঠাৎ এক ব্যাপক বিস্তৃতি, আদান-প্রদানের পণ্যের 
কয়েকগুন বৃদ্ধি, এশিয়ার উৎপাদিত দ্রব্যাদি এবং আমেরিকার সোনাবপা 
প্রতৃতি এশ্বরধ্য অধিকারে আনার জন্ত ইউরোপের জাতি সমুহের প্রতিযোগিতা, 
গুপনিবেশিক ব্াবস্থার আবির্ভাব (নানান দেশে উপনিবেশ স্থাপন )---এ সমন্তই 
উৎপাদনের উপর সামস্ততাস্ত্রি শৃহ্থনকে ধ্বংস করার পথে বেশ ভাল পরিমাণে 
যোগান দ্িল। ধাই হোক প্রথম যুগেই ম্যান্থফ্যাকচারের কালেই আধুনিক 
উৎপাদন পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল সেখানেই যেখানে মধ্যযুগেই ভার অনুকূল 
অবম্ছা পুর্ব হত্তেই গড়ে উঠেছিল । দৃষ্টান্ত স্বরূপ পতৃ গালের সঙ্গে হুল্যাপ্ডের 
তুলনা করে দেখুন। (ষোড়শ শতাব্ধীতে আমেরিক। থেকে ভারত পর্য্যন্ত 
পোন্যাণ্ড বাণিঞজোর বিস্তার ঘটালো, উপনিবেশ স্থাপন করলো, কিন্তু এ সবে 
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ভার অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপান্তর ঘটলে! না।) যখন বোড়শ 
এবং সপ্তদশ শতাব্বীতে বাণিজ্যের আচমকা বিস্তৃতি এবং বিশ্ব-বাজাবের 
উদ্ভব পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতির পতনের অনুকুলে সর্বাত্বকভাবে যোগান দিল, 
জাও সম্পাদিত হলো নেই স্থানে যেখানে ধনতাঙ্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির 
পূর্ব হতেই অস্তিত্ব ছিল। সেই অস্তিত্বের উপরে ভিত্তি করেই তা সম্পাদিত 
হলো। 

বিশ্ব-বাজার এই উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তি। অন্যদিকে এই উৎপাদন পদ্ধতির 
ষধ্যে অস্তন্থিত রয়েছে এক সহজাত প্রবণত1। সেটা হচ্ছে ক্রমোত্তর বেশী কৰে 
বুদ্ধির হারে উৎপাদনের প্রয্োজনীরতা বিশ্ব বাঙ্জারকে ক্রমাগত ব্যাপস্কতর ক'রে 
এবং বিস্তৃতততর করে চলে । তা হলে দীড়াচ্ছে এই যে এ ক্ষেত্রে বাণিজ্য শিল্পে 
বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাচ্ছে না। বরং শিল্পই বাণিজ্যে সেইরূপ রূপান্তর ঘটাচ্ছে। 
বাণিজ্য ক্ষত্রে প্রাধান্ত এখন কম বেশী বড় শিল্পের অন্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত । 
ষ্টাস্ত স্বরূপ ইংলগ্ু এবং হুল্যাণ্ডের মধ্যে তুলনা! করুন। বাণিজ্যে নেতৃস্থানীয় 
জাতির মধ্যাদ্1 থেকে হুল্যাণ্ডের অধোগতির ইতিহাস বাণিজ্যে নিযুক্ত মূরধন 
শিল্পে নিযুক্ত মূলধনের অধস্তন হওয়ার ইতিহাস। 

প্রাক ধনতাম্ত্িক যুগের জাতীয় উৎপাদন পদ্ধতির যথেষ্ট নিরেটত্ব এবং 
সাংগঠনিক শক্তি থাকলে সেই শক্তি বাণিজ্য কর্তৃক উক্ত উৎপাদন পদ্ধতিকে 
জীর্ণ করার ক্ষমতা এবং ক্ষয় করার ক্ষমতার প্রতিরোধ করে। ভারত ও 
চীনের সঙ্গে ইংরাজদের বাণিঞ্িক ল্ম্পর্কে এই অবস্থা বিশ্বয়কর এবং 
চিত্তাকর্ষক রূপে বিচিত্রিত হতে দেখ। যায়। ক্ষুদ্ধ আকা. কৃষি এবং 
কুটির শিল্পের একান্বীভূত সংগঠনের উপর এর সাধারণ প্রশন্ত ভিত্তি। তারতের 
ক্ষেত্রে এর সঙ্বে আবার সাধারণ মালিকানায় জমিও যোগ করতে হবে। 
প্রস্দতঃ চানেও আদিতে জমির এই অবস্থা ছিল। ভারতে ইংরাজর1 তাদের 
রাজনীতিক ক্ষমতা এবং ( রাজক্ষমতা বলে ) জমির মালিক হিসেবে অর্থনীতিক 
ক্ষমতা অবিলঘ্ধে প্রয়োগ করে এবং আঘাত ক'রে এই ক্ষুজ্র অর্থনীতিক লম্প্রদথায়- 
গুলিকে ভেঙ্গে দেঁয়। ইংরাজের বাণিজ্য এই সমাজগুলির উপর বৈপ্লবিক 
প্রভাব প্রয়গ করে এবং অভ্যন্তরীণ নীরেটত ছিন্নভিন্ন করে দেয় খাত্র সেই 
মাত্রায় ঘে মাত্রায় তাদের পরবরাহছিত পণ্যগুলির স্বল্প মুল্য এদের ক্তাকাটা 
ও ঝয়ন শিল্পকে ধংস করে। সাধারণভাবে কৃষি এবং শিল্পের এক্যৰন্ 
সংগঠলের একাদ্দীভূত করার যোগনুত্র এবং মিলিত করার উপাদান ছিল এ 
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শিল্প । ( ইংরাজের শুধু বাণিজ্য এ তাঙ্গনের কাজ করতে পারেনি । রাজনীতিক 
ও অর্থনীতিক ক্ষমতার প্রয়োগ ছিল আর তার সঙ্গে যুক্ত ছিল ইংলপ্ডের 
আধুনিক শিল্পে উৎপন্ন পণ্য )। তাহলেও এই ডিস্সলিউশানের কাঞ্, ভাঙ্গনের 
কাজ ধীরেই চলছে । শিল্প এবং কৃষির একই স্থানে একত্র যোগ থাকায় আদান 
প্রদানে সময়ের প্রয়োজন এবং খরচ উভয়ই কম হয়। ফলে বৃহৎ শিল্পের 
পণ্যের এরা! কঠিন প্রতিরোধ করে। বড় শিল্পের পণ্যের মূল্যের মধ্যে তে! 
পণ্য চলাচজেন ( সারকুলেশানের ) ব্যয় ধরা থাকে । 
ক সা ১৪ ্ঁ 

উপরে মাসের উদ্ধৃতিতে আমর! দেখলাম ভারতে গ্রাম কী করে ভেঙ্গে 
ছিল (প্রসঙ্গতঃ, একের পর এক ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির বণিকগণ ভারতে 
আসার পর শেষে ইংরাজের প্রাধান্ত হলো! এবং তারাই কায়েম হলো।--ঘটনার 
এইরূপ গতি এবং পরিণতিরও হেতু এবং ব্যাখ্যা এর সঙ্গেই পাওয়া ঘায় ), 
পলাশীর যুদ্ধের পর কেমন করে ইংরাজ ভারতকে লুঠ করেছিল এবং ১৮১৩ 
থেকে কেমন করে ইংলগ্ে প্রস্তত বস্ত্র ভারতে আমদানী করে গ্রামের মধ্যে কৃষির 
জঙ্গে জড়িত এই শিল্পকে নষ্ট করেছিল তার ইতিহাস মার্কপ তার শ্থপরিচিত 
লেখায় দিয়ে গিয়েছেন ।* এ সব ম্মরণ করতে মার্কসের মন ছু:থে ভাব্রাক্রান্ত 
হলেও, তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখিয়েছেন কেমন করে ধীরে 
ধীরে আধুনিক শিল্পের .প্রতিষ্টা মুক্তির পথ উম্মোচন করবে । ধাবা কাব্যকল্প 
হিসাবে গ্রামগুলিকে স্থখের স্বর্গ মনে করতেন তাদের তিনি স্মরণ কনিয়ে 
দিয়েছেন এই গ্রামগ্ুলিই প্রাচ্য স্থেচ্ছাচারের ভিত্তি ছিল এবং এর মধ্যেই 
মানুষ এক হীন অবস্থায় পৌছে গিয়েছিল । 

এজেল্‌স বলেছেন : প্রাচ্য গভর্নমেণ্টের তিনটি শাসন ব্যবস্থার বেশী 
থাকেনি £ অর্থবিভাগ (তথা দেশের মধ্যে লুঠন), যুদ্ধ ( তথা দেশের 
মধ্যে এবং বাইরে লুন) এবং সাধারণের কাজ (পুনরুৎপানের জন্য 
ব্যবস্থা )। ভারতে বুটিশ গভর্ণষেণট এক নম্বর এবং ছুই নম্বরটি খুবই 
একটা নন্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চালিয়ে যাচ্ছে এবং তিন নম্বরটি সম্পূর্ণ 
পরিত্যাগ করেছে) ফলে তারতের কৃষি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে । অবাধ 
প্রতিযোগিতা সেখানে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিন্দিত করেছে ( ডিপক্রেডিট 


£ বিস্তুত আলোচনার জন্য মার্কসের ভারত সম্বন্ধে রচন। ক্যাপিট্যাল, ১ম 
খণ্ড, ৩১ম পরিচ্ছেদ এবং আর-পি-ডিস্র 'আজিকার তারত, জষ্টব্য। 
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করেছে )। সেচ ব্যবস্থা ধ্বংল হবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের তৈরী উর্বরতা 
বন্ধ হয়ে গেল। এতেই বোঝা যায় কেমন করে গোটা গোট। বিস্তৃত এলাকা, 
যাতে এক সময় চমৎকার ভাবে চাষ কর! হতো, এখন নগ্ন ষরুতভূষিতে 
পরিণত হয়েছে।” (মার্কসকে লেখা পত্র, ৬ই জুন, ১৮৫৩)। কৃষকের দেয় করকে 
এমন করে বাড়ানো হতো! যে করের চাপে কৰক খোরাকী শুদ্ধ বিক্রয় করতে 
বাধা হতো । ব্যবসায়ীরাও স্যোগ পেয়ে সম্তায় সব ফসল কিনে নিয়ে 
বাণিজ। করে মুনাফা করতো । এর নিষ্ঠুরতঙ্গ নিদর্শন পাওয়া! যায় ইংরাজ 


আমলে ১৭৭* সালে (“৭৬-এন মন্বস্তরে ) এবং গোট। বৃটিশ যুগ ধরেই কম বেদী 
এই ধরনের ইতিহাস থেকেছে। 


শিল্লোৎপার্দনের ক্ষেত্রেও মধ্যযুগে এবং প্রাচীন ধুগে কিভাবে শোষণ হতো 
ভার কথ৷ গান্ধীজীও শ্বীকার করেছেন। এ বিষয় পূর্বেও উল্লেখ করেছি 
এখানে বিস্তৃত উদ্ধাতিটি দিচ্ছি। মুপালম শাসনের সময়েও চরখা ছিল। 
ঢাকা মশ!গণের জন্ত প্রসিদ্ধ ।ছল। রাজার] মেয়েদের কাছ হতে এবং নিম্পেবিত 
শ্রেণীদ্বের কাছ থেকে বাধ্যতামুলকতাবে শ্রম আদ্দায় করতেন। কৌটিল্য 
তাঁর অথশান্ত্র পুস্তকে এইবপ বাধ্যতামূলকভাবে শ্রম আদায়ের কথা উজ্জেখ 
করেছেন। যুগ যুগ ধরে চরখা হিংসার প্রতীক ছিল, জবরদস্তি করা! এৰং 
বাধ্য করার প্রতীক ছিল।” (কাটুনী সংঘের লম্মেলনে গান্ধীজীর বক্তৃতা, ওরা 
সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ )। ইংরাজ আমলের গোড়ার দিকে অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে 
তাতীদের উপর কিরূপ অত্যাচার হয়েছিল তাও আমর! জানি । 

গ্রামে ককের উপর নামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রক শোষণ ভয় শোষণের 
কথাও তূললে চলবে ন1। সামস্ততান্ত্রিক শোষণ ছাড়াও ফসল বিক্রয়ে কককে 
ঠকতে হয় অবার প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়েও ঠকতে হয়। মাক্সবানীর প্রয়োজন 
নেই_ গান্ধীজীর শিষু জাজুজী কাটুনী .সংঘের সম্মেলনে বলেন, তীরা গ্রা্থ 
উন্নয়নে কৃষি ব্যাপার হাতে নেননি, কারণ, তা খুবই কঠিন । যদি উৎপাদন 
বেশী কর। হয়, ইতোমধ্যে দাম পড়ে যায়, কষককে ঠকতে হয় ( সম্মেলনে বন্কৃতা, 
১১ই অক্টোবর, ১৯৪৪ )। লেনিন ভাল ভাবেই ধনতাগ্রিক ব্যবস্থায় গ্রাষের 
শোষণের ছবি দেখিয়েছেন । হস্তশিল্পের ক্ষেত্রেও তিনি বলছেন : “লক্ষ লক্ষ রুশ 
হস্তশিল্পীর! উৎপাদন করছে ব্যবসায়ীদের জন্ত, ৩।দেবই শ্খপাহ কর? উপধ্দান 
দিক্কে এবং ডাদেরই দেওয়া মজুরীতে । তারা কি ধনতান্ধিক উৎপাদনে নিধুক্ত 
নয় ?” উপরে পৃথক প্রবন্ধে আলোচনায় আমরাও দেখছি আমাদের দেশেও 
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হস্তশিল্প এমন কি চরখা ও ভাতের শিল্পও ধনতান্ত্রিক প্রথাতেই পরিচালিত ৷ 
উল্লেখিত সম্মেলনে গান্ধীজীকেও তা স্বীকার করতে হয়েছে । 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করার দরকার গ্রামের য1 প্রধান কাজ তা হলে! চাষ । 
তার তো! প্রধান প্রঙ্থ জমি এবং জমির মালিকানা! সম্পর্ক । চরখার কথা 
গান্ধীজী তুলেছেন কিন্তু কান্তে ব1 লাঙ্গলের কথ! গাদ্ধীজী কখনও তোলেননি । 
তুললেই জমির প্রশ্ন চলে আসে! যুদ্ধোত্তর কালে কষক আন্দোলন ও তেভাগ। 
আন্দোলনের আঘাতে তিনি কিছু কথ! বলতে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু সেও তার 
সেই '্রী্টি' তত্বের আবরণে । জমির মালিকদের 'ট্রান্টি” হতে হুবে--তার অর্থ 
যাই ছোক। 

যাই হোক যে কোনও দিক দিয়েই দেখ! হোক, ছককাট। কাব্যকল্প গ্রামের 
অস্তিত্ব শোষণ বিশিষ্ট সমাজে কখনও থাকেনি । 

অতীতের ইতিছাস এবং বর্তমানের বাস্তব ঘটনা! ম্াার্কসের কথায় শ্যাভাই 
প্রশ্মীশিত করেছে । 

এলেল্স্‌ গুহ সমস্যা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, সামাক্সিক বিপ্রব কিভাবে 
এর সমাধান করবে সে-সমশ্তা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতো বশে বিশেষ 
করণীয়ের প্রশ্ন ছাড়াও আরও বেশী হ্দুরপ্রসারী প্রন্ত্রের সঙ্গে জড়িত। তার 
মধ্যে অন্ততম মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে গ্রাম এবং সহবের মধ্যে বিরোধ-_“আ্যার্টি- 
থিপিস বিটুইন টাউন আ্যাণ্ড কার্টি১। “আমাদের কাজ এ নয়, ভবিষ্যত সমাজ 
কেমন হবে তার জন্ত কল্পিত ব্যবস্থা! রচনা; কাজেই মে প্রশ্ন এখানে আলোচন। 
নিন্কলেন চেয়ে বেশী ।” 

ৰল। বাহুল্য ধনতগ্ত্রের ধ্বংস সাধন এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নেই 
“গ্রাম বনাম সহর” এই সমশ্তার সম্পূর্ণ সমাধানের সম্ভাবন] নিহিত থাকে । 

উপরে বণিত মাঝ্স বাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভলগীর অভাবের কারণেই গাস্ী- 
বাছের কাবাকল্প গ্রাম পুনর্গঠনের ব্যর্থভা। কিভাবে এই সম্বন্ধে প্রচারা দি 
বিপ্লবের প্রতিরোধে বাবন্ত হয়েছে তার পুনরালোচনার এখানে প্রয়োজন 
নই । 


ক্যাপিট্যালের প্রকৃতি ও পরিণতি 


একট' গল্প আছে, এক পুরাতন গড়ের কাছে একট! গোপন স্থান আছে হ। 
কারও জান! নেই। কেউ যদি হঠাৎ অনবহিত ভাবে সেখানে গিয়ে পড়ে 
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দেখবে মোহরের তুদ, নিয়ে আসতে পারলেই হলে! । কিন্ত মুস্কিল হচ্ছে এই 
যে ওথানে গেলেই এ রকম একট! বাদশাহী মেজাজ হয়ে যায় যে নিজের হাতে 
একটি মোহরও নেওয়ার কথা মন থাকে না । মনে হয়, বয়ে আনার জন্য চাকর 
দরকার ! এখন যাকেই বাইরে থেকে চাকর হিসাবে নিয়ে ফাওয়] হয়, তার 
মেজাজও এট রকম হয়ে ধায় । সেও ভাবে আমিই বা নেব না কেন? কিস্কু 
তারও বিপদ এখানে । এমন বাদশাহী মেজাজ হয়ে যায় যে সেও সেই 
মোহর ছুঁতে পারে না। তারও চাকর দরকার । ফলে যেখানকার মোহর 
সেখানেই থেকে যায়--কারও আব্র আনা হয় ন!। 

গল্পটা সামাজিক সম্পর্কে আভিজাতাবোধে মান্্ষের মনের কি পরিণতি হয় 
তারই ছবি। 

কিন্ত ঠিক একই মতো না হলেও এরই কাছাকাছি একটি বাস্তব নিদর্শন 
আছে। সেই নিদর্শনের মাধ্যমে ধনতঙ্ত্রের ব্যাপারটা বোঝা পরিষ্কার হয়। 
ওয়েকন্ড ক একজন লেখক আমেরিকার প্রথম দিকে উপনিবেশ স্থাপনের 
সময়কার কাহিনী লিখেছেন। পুজি নিয়ে গেলেও তা পুঁজি বাড়াবার কাজে 
লাগালে যাচ্ছিল নাঁ_বরং ছোটে! ছোটে জমির মালিক যাদের নিঞ্জ থেকেই 
সব কাজ করু:ঙ হচ্ছে নবাগত অধিবাসীরা এই ধকম "মঘবস্থায় বয্ে যাচ্ছিল। 
মার্ক এর বণিত কাহিনী ক্যাপিট্যালে উল্লেখ করেছেন। আমেরিকাক 
তখন প্রচুর জমি পড়ে আছে। স্থতরাং যে যায় সেই নিজে কিছু জমি নিযে 
আবাদ শ্তরু করে দেয়, পরের মজুর দাস হয় না। পীপ নামক একজন 
পুঞিপতি মোটা পুঁজি এবং তিন হাজার সমিক নিয়ে 'দ-খরিকা গেলেন। 
তার মণ্ডলব তীদের খাটিয়ে তিনি উদ্বৃত্ত মূল্য ব| মুনাফা “বৰেন। কিন্ত 
সঙ্গে নেওয়া এ মজুর নিজেরাই ভমি নিয়ে পৃথক ভাবে আবাদ করতে রত 
হয়ে গেলেন। (আমেরিকার এই সব প্রথম দ্রিকে* নবাগতের। নিজেদের ঘরেবু 
আসবাবপত্র তৈরী করা থকে ঘর তৈরী পর্যস্ত সব কিছু শিজেরাই তৈরী করে 
নিতেন। ) ফলে পীল সাহেবের পরিকল্পিত মূলধন খাটানো হতো না মন্জুরের 
অস্তাব আছে এ কথ। জেনে বুঝে মজুর নিয়ে গিয়েও তিনি সে-মভুর খাটাতে 
পারলেন না। কার”, দাম পাওয়ায় ষে মুর গেলেন তীর শ্রমশক্তি বিক্রয়ের 
প্রয়োঞজন হলো না। 

সেই 'আমেরিকাতেই পরে ধনতন্ত্র বেশ ফুলে ফেঁপে উঠলো ইউরোপ 
থেকে নবাগতর। ক্রমাগত পশ্চিমের দিকে এগোতে লাগলো ! এ দিকে ইউরোপে 
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ছোট কৃষক এবং হস্তশিল্পের মালিক, ধারা নিজের উৎপাদন সামগ্রীর উপর 
পরিশ্রম ক'রে পণ্য উৎপাদন করতেন, তারা বড় পুঁজির কাছে ছার মেনে জঙ্গি 
ও উৎপাদন সামগ্রী হারালেন। ইউরোপে সংখ্যায় শ্রমিকের প্রাচ্র্য হলো 
অনেক বেশী। 

এর ফলে আমেরিকায় যাওয়া] আব্রও অনেক বেড়ে গেল। যে-নংখায় 
আমেরিকার পূর্বের আগতরা পশ্চিমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তার চেয়ে 
অনেক বেশী -বাগতরা এসে পড়ছিলেন। ফলে আমেরিকার পূর্ব এলাকার 
যেখানে নিউইয়র্ক, বোস্টন, ফিলাভেলফিয়] প্রভৃতি অবস্থিত সেখানে বেশ 
কিছু মজুর অবশেষ হিসাবে থেকে যাচ্ছিলেন। এরাই নতৃন আমেরিকার 
মজুর দাস হলেন । 

অবশ্ এর আগেই দক্ষিণ দ্দিকে দাসপ্রথা মাধ্যমে উদ্ধত্ত যূল্য সঞ্চয় করার 
ব্যবস্থ৷ হয়েছিল । 

তারপর মাকিন গৃহযুদ্ধ এবং ভার দরুন ফাটকাবাজী প্রভৃতিতে ধনসধয়__ 
এ সবের মাধ্যমে পুঁজিবৃদ্ধি এবং অন্যর্দিকে উপরের বণিত উপায়ে মজে 
উপস্থিতি উভয়ে মিলে আমেরিকায় মূলধন বৃদ্ধি হতে লাগলে। ৷ 

ঘেট1 বক্তব্য সেট! হচ্ছে এই-_একদিকে পুজি দরকার আর একদিকে 
এমন মানুষ দরকার যিনি এই অর্থে মুক্ত যে তার শ্রমশক্তি বিক্রয় ছাড়া আর 
কোনও জীবিকার উপায়” নেই। ছোট খাটো সম্পত্তি বা নিজন্ব উৎপাদনের 
ষন্&-_-এ সবের বন্ধন থেকেই তিনি মূক্ত। তীর শ্রমশক্তি ক্রয় করে কাজে 
লাগিয়ে উদ্ধত মূল্যে লাভবান হয়েই পুজিপতি পুঁজি বাড়াতে পারবেন। 

ইউরোপে একদিকে গিন্ডের ভাগ্তনের মধ্য দিয়ে, অন্যদিকে ভূমিদাসত্বের 
অবসানে ধনতান্ত্রিক উপায়ে কৃষির ফলে খবস্থার এই পরিবর্তন সম্পত্বি-বিহীন 
সর্বহার! শ্রমিক বাড়িয়ে তুললে । 

ছোটোখাটে। হস্তশিল্পের কর্মী এবং জমির মালিকদের উৎপাদন সামগ্রী 
থেকে বিচ্ছিপ্ন হতে হলে এবং প্রাণশক্তি নিয়ে বাজারে উপস্থিত হতে হলে 
এদের সম্পত্তিহীন করার পর এবার শুরু হলো! পুঞ্জির শ্কীতি এবং কেন্দ্রীকরণ । 
মু্িমেয় মান্থযের হাতে পুঙ্গি জমতে লাগলো! । এখন যাদের সম্পত্তি গেল 
তারা ক্ষুত্র উৎপাদনকারী নয়, তার ক্ষুত্র পুঁজিপতি। 

এ দ্দিকে উৎপাদন হয়ে গেল সামাজিক চরিত্রের । কোনও একটি বস্ত 
কোনও একজন শ্রমিকের তৈরী বলে ধরণ ঘাবে না। নানান রকমের কাচামাল 
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উত্পাদন থেকে শুক্র করে বিতির স্তব্রে বিভিন্ন শিল্পের মাধ্যমে নানান শ্রমিকের 
নানান আংশ্রিক শ্রমের যোগে হলে। এক একটি উৎপন্ন পদার্ঘ। 

হতরাং এখন আর কিছু করার থাকলে। না। শুধু মুষ্টিমেয় শোষক, যারা 
সকলের নিয়ে মোটা হয়েছে তাদের 60109101565 করে নিলঃ বা তাছের 
ম্বত্বাধিকারত্ব কেড়ে নিয়ে সমাজের হাতে অর্পণ করলেই সব চুকে গেল । 

বাপারটা বাংলায় মোটামুটি ব্যখ্যা করা হলো। কিন্তু মার্কসের নিজগ্ৰ 
মূল বক্তব্য স্থনিদিষ্টভাবে রাখার জন্য ক্যাপিট্যাল পুস্তকের একটি সংশ্লিষ্ট অংশ 
ইংরাজী থেকে অনুবাদ করে উদ্ধত করছি : 

উৎপাদনের উপাম্ন ও সামগ্রীর উপর শ্রমিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি তা সে 
কষিতেই হোক, বা মানুফ্যাকচারেই হোক বা উভয়েই হোক--এই হলে! 
ক্ষুদ্র শিল্পের ভিত্তি। ক্ষুদ্র শিল্প আবার সামাজিক উৎপাদনে উন্নয়নের এবং 
শ্রমিকের ন্বাধীন ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেগ্য অংশ | অবশ এই ধরনের উৎপাদন, 
দাসপ্রথা এবং তুমিদাস প্রথা এবং অধীনতায় জড়িত অঙ্গান্ত সমাজব্যবস্থাতেও 
'সাছে। কিন্তু এ ঝেড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে, পূর্ণ ক্ষমতাকে বিস্তার করে, এবং 
চিরায়ত আনুষ্ঠানিক রুপ নেয় কেবল মাজ সেইখানে, যেখানে শ্রমিক হলো 
তার ব্যক্তিগত উপায়ের মালিক এবং উৎপাদালর কাজে নিষুক হয়, সক্রিয় হয় 
সম্পূর্ণ নিজ্জের ইচ্ছার নির্দেশে । কৃষক হলে নিজের জমি নিজেই চাষ করে কিং 
তন্তপিল্পী হলে নিজের যন্ত্র নিজে বাবার করে গুণী শিল্পীর মতো । এই 
ধরনের উৎপাদনের পদ্ধতিতে পূর্ব হতেই থাকতে হবে জনি খণ্ড খণ্ড এবং 
উৎপাদনের অন্তান্ত উপায় থাকবে বিচ্ছিন্ন এখ২ ছড়ানো । ফে"'তু উৎপাদনের 
উপায়গ্তলির কেন্দ্রীকরণ এর বহি, সেহেতু কো-অশারেশন ব! পারস্পরিক 
সহযোগিতা, প্রতিটি উৎপাদনের পদ্ধতির মধ্য শ্রমবিভাগ, প্রাকৃতিক উৎপাদন 
শক্তির সমাজ কতক প্রয়োগ ও সমাজের হাতে তাদের নিয়ন্ণ ক্ষমতা! এবং 
সামাঞ্জিক উৎপাদন শক্তির. অবাধ বিক'শ সবই এর বহিভুত। এর সজে 
চলতে পারে এষন ধরনের উৎপাদনের ব্যবস্থা ও সমাজ যা জন্ধীর্ন 
এবং কষবেশী আদিম চরিত্রের সীমার মধ্যে থাকে । একে 
চিরন্াক্ী করার অর্থই হুলো-_প্রেকয়ের যেমন বলেন- জন্মুচ্ভ 
খাটে! আ্তরকে সাবিক মান হিসাবে ধর ক'রে দেওয়া (6০ ৫০:৪- 
711561881 26601061 বিকাশের এক ভরে এ নিজেই নিঞ্জের ধ্বংস 
সাধনের বাস্তব উপাদানের জম্ম দেয় । সেই মুহূর্ত থেকে নতুন শক্কি এবং নতুন 
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আবেগ লমাঞ্জের বুকে জেগে ওঠে) কিন্তু পুরাতন সামাজিক সংগঠন তাকে 
শৃঙ্ধলিত করে রাখে এবং দমিয়ে রাখে। এ পুরাতন সংগঠনের বিনাশ সাধন 
করতে হবে এবং তা করা হয়। এর বিনাশ সাধন, ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন উৎপাদন 
ব্যবস্থাকে নসামান্দিকভাবে কেন্দ্রীভীত উৎপাদনব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা, 
অনেকের ক্ষুদে ক্ষুদে' সম্পত্তিকে কয়েকজনের বৃহৎ সম্পত্তিতে পরিণত করা, 
বিরাট জনগণকে তাদের জমি থেকে, জীবিকার উপায়, শ্রমের উপায় থেকে 
বঞ্চিত ক'রে তাদের এসব থেকে বিচ্ছিন্ন করা_জনগণের এই লব ভয়ঙ্কর বেঘনা- 
দায়ক প্রবঞ্চন। হচ্ছে মূলধনের ( ক্যাপিটযালের ) ইতিহাসের প্রারভ্তিক কাহিনী । 
এর রূপ হচ্ছে এক ধারায় পরিচালিত জব্রদস্তির কাজ । আমর ইতঃপূর্বে 
এর মধ্যে যে-গুলি মূলধনের (ক্যাপিট্যালের ) ষুগ-স্থটিকারী আদিম 
পুঁজিগঠনের পদ্ধতি, তা আলোচন। করেছি !* বারা ব্যবহাধ ভ্রব্য 
খোদমেহনতে উৎপাদন করতেন তাদের বঞ্চিত কর। সম্পাদিত হয় বিধবংসী 
নিষ্ট্রতায়। এ সব কর! হয় এমন সব প্রবুত্তর প্রেরণায় যা স্বাপেক্ষা কুখ্যাত, 
ইতর, তুচ্ছ, নীচ এবং স্বণ্য। বিচ্ছিন্ন স্ব অমিক তার নিজের শ্রণের ব্যবস্থার 
মধ্যে কাজ করছে, এক₹ উপর স্বকীয় অঙ্জিত ব্যক্তিগন সম্পত্তির ভিত্তি। এর 
পরিবর্তে এর স্থণ দখল করে ক্যাপিট্যার্সিস্টক প্রাইভেট প্রপ1টি' ( বা! পু'জি 
চরিত্রের ব্যক্তিগত সম্পত্তি )। শেষোক্তের ভিন্তি হচ্ছে অন্তের নামে মাত্র মুক্ত 
শ্রমের অর্থাৎ *জুর-শ্রমের শোষণের উপর । যত শীত্র কপাজবের পদ্ধতি 
পুরাতন সমাজকে উপর থেকে নীচে পর্যন্ত যথেষ্ট বশিক্গে দেয়, শ্রমিকরা 
গ্রলেতাবিয়েতে পব্রিণত হণ তাদের শ্রমের উপাদানগুলি পুঁজিতে রূপাস্িত ভয়, 
উৎপাদনের ক্যাপিটযালিস্ট পদ্ধতি নজের পায়ে দাড়ায়, তত শী শ্রমের আও 
সাষাঞ্জিকীকরণ হয়, জমি এবং উৎপাদনের অন্তান্য উপায়গুলির শোষণ সামাজিক 
চরিত্রের রূপ নেয় এবং ফলে উৎপাদনের উপায় মিলিত সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত 
উৎপাদনের উপায় হয় (০07008001) 209621050৫1 [109৫0061012 ) ও আন? 
বেশী শোষণের মধ্যে ( এবার ) ব্যক্তিগত মাপিকর্দের শোষণের রূপে একটা 
নতুন রূপ গ্রহণ করে। যাকে এখন প্রবঞ্চিত করতে হবে, যার সব কিছু লুঠে 
নিতে হবে সে নিজের জন্ত কাজ কর! শ্রমিক নয় । সে হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট ব! 
মূলধনের মাপিক, যে অনেক শ্রমিককে শোষণ করে। ক্যাপিট্যালিস্ট উত্পাদন 
ূ ক আদিম শুঁজিগঠন (11001652 ৪5০31209018 $079) মার্কসের ক্যাপিট্যাল 
গ্রন্থে বা মার্কসীয় অর্থনীতির সরলীকরণের পুস্তকগুপিতে দেখ! যেতে পারে । 
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পদ্ধতির অস্তনিহিত বিধির দ্বারাই তা হয়েখাকে। এ সম্পার্দিত হয় মূলধন, 
কেন্দ্রীভূত ভওয়ার দ্বারা। একজন পুজিপতি অনেক পু'জিপতিকে খতম করে। 
এইর্প কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ব' অনেক পু'জিপতিদের শোধিত করে কয়েক- 
জন পুঁজিপতির বিপুলাকার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্ত জিনিষ বিকাশ লাভ করে। 
ক্রমোত্তর বিস্তুতরূপে শ্রমের পদ্ধতি সহযোগিতার ! কো-অপারেশনের ) রূপ 
নেয়, সচেতনভাবে উৎপাদনের কৌশলে বিজ্ঞানের প্রয়োগ হয়, নিয়মিত পদ্ধতি 
অন্থযায়ী জমি চাষ হয়-_-শ্রমের যঙ্ত্রাতিগ্রলি মিলিতভাবে নানান লোকের 
কেবলমান্ত্র একত্র 'যাগে বাবহাঁর ঘোগা শ্রমের যন্ত্রপাতিজে বপাস্তরিত হয় (006 
0:91)500102)2101012 01 006 1175 000110761))5 01 12100301 11)00 19501870612 
০৫ 2. 19001 01215 0581016 17) ০0170250107) সমস্ত উৎপাদনের উপায়গুলি 
সম্মিলিত ( কমবাইনভ, ) ও সামাক্তিক ! সোশ্তালাইজ.ড. ) শ্রমে ব্যবহৃত হওয়ার 
ফলে তাদের প্রয়োগ ও কাজে লাগানোতে মিতব্যয় ঘটে--সকল জাতিকে 
বিশ্ববীজারের জলে এবং তার ফলে ক্যাপিট্যালিস্ট শাসনব্যবস্থার আ'চ্কর্জাতিক 
চব্রিক্রের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হয়। বুহৎ ধনপতি, যারা এই রূপান্তরের 
প্রক্রিয়ার সমস্ত ম্ববিধা একচেটিয়্াভাবে হস্তগত করেঃ তার সংখ্যায় 
অবিরত কমতে থাকে । তাঁর পঙ্গে সঙ্গে বাড়াতে থাকে বিরাট হতে 
বিরাটতর সংখ্যায় জনগণের দৈন্য ছুর্দশা, 'নপীড়ন, দাসগ্রথা, হীন অবস্থায় 
নামিয়ে দেওয়া এবং তীব্র শোষণ । কিন্তু এরই সঙ্গে আবার শ্রমিক 
শ্রেণীর 'বদ্রেহছও বেড়ে ওঠে । আর সেই শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে এমন এক 
শ্রেণী যা সর্বদাই সংখ্যায় বাড়ছে । ক্যা।পটালিস্ট ড 'দন প্রক্রিয়ার 
ম'ধ্যমেই সেই শ্রেণী একতাবদ্ধ, হুসংগঠিত এবং হুশৃঙ্খলিত প্রকৃতির হয়ে গন্তে 
উঠছে । ক্যাপিটাল একচেটিম্ব' হওয়ায় যে উৎপাদন পঙ্ছতি তার সঙ্গে 
এবং তার অধীনে জেগে উঠেছে এবং সতেজে বেড়ে উঠেছে সেই উতৎ্প'দন 
পদ্ধতির উপর এ একচেটিয়। ক্যাপিট]ালই শৃঙ্খলে পর্যবসিত হয় । উত্পাদনের 
উপায়ের কেন্দ্রীকরণ ও শ্রমের সামাজিকীকরণ শেষে এমন এক পয়োপ্ট গিয়ে 
পৌছায় যে তখন তর) পরদ্ধান্ত্রিক বাবস্থা যে আবরণ তার উপর চাপ থাকে, 
তার সঙ্গে খাপ খায় না। শেষে এই ক্যাপিট্যালিস্ট আবরণ ছিম্মভিন্্র করা 
হয় (5 10180 25000061)। ক্যাপিট্যা--ব্যক্তিগত সম্পত্তির ম্ৃত্যুঘণ্টা 
বেজে গুঠে। যারা লুঠনকারী ও বঞ্চনীকারী তাদেরই বঞ্চিত করা হয়। 
ক্যাপিট্যালিস্ট-ব্যক্তিগত সম্পত্তি ( সমীঞ্জীকৃত উৎপাদন যার ভিত্তি তার" 
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সাখাঞ্ছিক সম্পত্তিতে রূপীস্তর অপেক্ষা বিচ্ছিন্ন বািক্ষি ব্যজিগত সম্পত্তি, (য। 
ব্যক্কিগত শ্রম থেকে উদ্ভূত) তাব ব্যক্তিগত ক্যাপিট্যালিস্ট সম্পত্তিতে 
রূপান্তর--দ্বভাবতই এমন এক প্রক্রিননা যা 'প্রথোমোক্তের তুলনায় অতুলনীয় 
ভাবে দীর্ঘায়ত হিং এবং কঠিন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম সামান্ত 
সংখ্যক লুগ্ঠনকারী জবর দখলকারীর্দের দ্বারা বিরাট জনগণের শোধণ। 
প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বিরাট জনগণ কতৃক সামান্ত সংখ্যক জব্রদথলকারী 
লুষ্ঠনকারীদে্ সম্পদ আহরণ । (ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, ৩২তঙ্গ পরিচ্ছেদ ) 
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প্রেম নিবেদনের দিক নিদেশি 


ওরিয়েপ্টেশান 


মালিক ও শ্রমিক উনের মধো সংগ্রামে এবং ক্ীর ফলে উদ্ভুন শ্রমিক 
ধর্মঘটে শ্রমিকদের পক্ষে না থেকে মালিকের পক্ষে থ+কলে তাকে শ্রমিকের 
বিরোধিতাই বল] হবে। এইরূপ বিরোধীর। যদি শ্রমিকের কোনও অংশের 
প্রতিনিধিত্ব করেন তীদের শ্রমিকদের পক্ষ বিশ্বাসঘানকই বলবেন। এইরূপ 
ক্ষেত্রে যিনি শ্রয়িকেন প্রকৃত হিতাখী এবং তার ভবিষ্যত রাজনীতিক 
প্রগতিএও শুভ।কজ্চী £৩ঙনি সঙ্গস্ত সম্প্রদায় নিবিশেষে শ্রমিকের একাই 
কামনা করবেন । তারা যাতে এক্াবদ্ধতাবে তীদেল সংগ্রাম পরিচালন] 
করতে পারেন প্রকত হিতারধণীর এন্াস্ত উদ্দেশে থাকবে ভাই । এমন হতে 
পারে যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শিধুক্ত শ্রমিকের মধ্যে এক সম্প্রদ্ধায়ের শ্রমিকের 
রাজনীতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা বেশী এবং তাদেরই উদ্যোগে ধর্মঘট 
পরিচালিত। এমনও ছুতে পারে যে শোষণবিশিষ্ট সমাজের দুটি ও এঁতিহের 
ফলে প্রথমোক্তর1 অন্য সম্প্রদায়ের হেয় ভেবে সাধারণভাবে সামাজিক মেল- 
ষেশায় গ্রহণ করেন না। আমেরিকার মত দেশে সারা কালো শ্রমিকের মধ্যে 
এমন সম্পর্ক থাকতেই পারে এবং থাকে । ইংলগ্ডে ইংরাজ্ শ্রামক ও আয়ার- 
ল্যাগ্ড হতে আগত শ্রমিকের মধ্যে পূর্বে এরূপ সম্পর্ক ছিল। এখন ধলা- 
কালে! সমন্টাও সেখানে দেখা দিয়েছে। ভারতেও এ সমন্য] কম নয়। 
ধর্মগত, ভাষাগত, ব্ণভেদগ * ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দিয়ে, এ্ররূপ তেদাভেদে 
শ্রষ্িক শ্রেণীকে জড়িত ক'রে শ্রমিকের মধ্যে ভেদ স্ট্টি ক'রে তারম্থযোগ 
করার দিকে সমস্ত মালিকরা উন্মুখ হয়ে থাকে। তবু মাপিকর্দের সমস্ত 
চক্রান্ত পরাস্ত করে সব ক্ষেত্রেই শ্রমিকের প্রকৃত হিতাধীর। তাঁদের এক্য বজায় 
রাখার হ্ুযোগ গ্রহণ করেন। আম্োরকায় এ কথা কোনও কাল। শ্রমিকদের 
বন্ধু বলবেন ন1 যে শ্বেত মালিকের সঙ্গে শ্বেত শ্রমিকের সংগ্রাম উপস্থিত হলে 
সেই স্যোগে কাল! শ্রশ্নিকের উচিত হুবে মালিক পক্ষের সথৰিধা করে দ্িষ্ে 
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নিজেদের স্থবিধ। গুছিয়ে নেওয়!। হতে পারে সাদ! শ্রমিকদের আশু 
অর্থনীতিক সমস্যা মিটে গেলে কাঁপা শ্রমিকদের সঙ্গে তার্দের আচরণ 
পূর্বাপেক্ষা খুব উন্নত হবে না। তা সত্বেও এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার পথ 
কেউ অন্থমোদন করবেন না। বরং এক্যবদ্ধ ধর্মঘট সার্থক করার চেষ্টায় 
কালদেরও বত হওয়া উচিত এ কথাই বলবেন । কারণ, তারই ফলে শ্রমিকের 
চেতনা যতো সামান্যই হোক উচ্চভ্তবে উঠবে। অন্ততঃ পাদার্দের মধ্যে 
বারা সামে;র পক্ষে ম্বসন্প্রদায়ে তার্দের শাক্ত বাড়বে । বুর্জোয়া সম্পত্তির 
প্রতৃত্ই ভেদাতেদ বজায় থাকার ভিত্তি; অন্যধিকে বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা 
শ্রন্িক একর বাস্তব তিত্তি। স্থৃতরাং বুর্জোয়া মাপিকানাকে আঘাত করলে, 
তাকে ছুর্বল করতে পারণে তার ভেপাভেদের উপর কাঠীমোকে আঘাত 
করা হয় এবং শ্রমিক এঁক্যের বাস্তব তিত্তি থেকে উদ্ভুত নতুন উপর কাঠাষে। 
সাম্যের শক্তিকে জোরদার করা হম্ব। অবশ্য বিশেষ প্ররোচনা! মূলক 
ধর্মঘটও হতে পাঁরে। মালিকদেরই চক্রান্তে অংশ গ্রহণ করে কোনও শ্বেত 
শ্রমিক নেতা সংগ্রষের অনুপযোগী ক্ষেত্রে ও সময়ে ধর্মঘটের আহ্বান দিয়ে 
কুষ্ণকায়দের জড়িত করে বিপর্দে ফেলতে পারে । এমন যে হতে পারে না 
এ কথ! বল! যায় না। এ স্ব ধনীদের চক্রান্তের নানান কূপের এক রূপ। 
সে ক্ষেত্রে কেউ ঘদ্দি এরূপ ধর্মঘটের বিরোধী হয়, বিরোধিতার কারণকেও 
সেই ভাবে দর্শাতে হবে। সেরূপভাবে দর্শালে সেটা আলোচ্য হতে পারে । 
নিয়ের দৃ্ান্তে দেখা যাবে, ধর্মঘট বিরোধিতায় এরূপ কোনও অজুহাতেই 
নেওয়া হয়নি। বরং সোজাহুঙ্জি বলা হয়েছে উল্লেখিত সংগ্রাম ছিল মঞ্জুরী 
সম্বন্ধে অসস্তোষের জন্ত । উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতিক ক্ষমতা দ্খল। দক্ষিণ 
আফ্রিকায় শ্বেতকায় শ্রমিকদের নেতৃত্বে এইরূপ একটি ধর্মঘটের কথা গান্ধীজী 
ৰলেছেন এবং তিনি এ ক্ষেত্রে কিভাবে ভারতীয় শ্রমিকদের নেতৃত্বে দিয়েছেন, 
তাও বলেছেন। এইটুকু ভূমিকার পর ঘটন।টির বিবরণ তাঁর নিজের ভাষাতেই 
দিচ্ছি। (১৯১৮ সালে আমেদাবাদে শ্রমিকের ডদ্দেস্টে বিতরিত "হথাগ্ুবিল 
হুতে এট] উদ্ধৃতি । গাদ্ধীজীর রচনা সংগ্রহে গুঞজরাটি হতে ইংরাজী অন্থবাদ 
লংঘোজিত। সেই ইংরাী থেকে আমি উদ্ধৃতিটি বংলায় অঙ্কবা্ঘ করে 
দিলাম); 

“দক্ষিণ আঁফ্রক1 হচ্ছে বৃটিশ উপনিবেশ । ইউরোপীয়ানরা। সেখানে চারশ' 
বছরের উপর থেকে আছে । নিজেদের শাসন করার স্বাধীনতা তাঘের আছে । 
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সেখানকার রেলওয়েতে অনেক ইউরোপীয় শ্রষিক নিযুক্ত । এই সব শ্রমিকর' 
তাদের মজুরীতে অগসস্তই বোধ করছিল। কিন্ত তাদ্দের মজুরী বৃদ্ধি করার চেষ্টা 
করার পরিবর্তে তারা গভনমেণ্ট দখল করার চিন্তা করতে লাগলে! । 
(রাঙ্নীতিক লক্ষ্যবিশিষ্ শ্রষিকসংগঠনের যে-কোনও আন্দোলন, যেমন 
উল্লেখিত ধর্মঘটকে, গান্ধীজী ভবিষ্তত লক্ষ্যের সঙ্গে এক করে দেখতে পাবেন । 
ষালিকরা তো! সব সময়েই শ্রমিকের যে কোনও সংগ্রামকে বাঁজনীতিক 
১দ্দেশ্টয প্রণোদিত বলে বর্ণনা]! করে থাকে | তাদের এই ধএনের সমস্ত মতের সঙ্গে 
গান্ধীজীর মতের এতো। সঙ্গতি যে এ ক্ষেভ্জেও ভার ব্যত্তিব্রেক না হয়ে থ[কতে 
পারে । শ্বেতকায়দের স্থবিধাবাদী শ্রমিক সংগঠনের চরিজ্রও তাদের সম্বন্ধে 
মানুষকে সন্দিহান করতে পারে। কিন্ত ভাব্যতের লক্ষা এবং নীতির দ্রিকে 
নজর বেখে এ সব ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রশ্ন বিবেচিত হয় । স্থবিধাবাধের 
পাণ্ট! স্িৎস্দ দিয়ে নয় লেখক ): এই গভরন্মেট দখল করার চেষ্ট। 
ছিল অন্যায়; এ ছিল শয়তানের ন্যায়নিষ্ঠতা (ডেভিপিশ জাসটিদ )। এব 
ফলে গভরনষেপ্ট এবং শ্রমিকের মধো তিক্ততা হৃষ্টি হলো এবং সমগ্র 
্সিণ আফ্রিকা! ভীত হলো । কেউই নিরাঁপদ বোধ করছিল না। শেষে 
উভয় দলের মধ্যে প্রকাশ্ত সংঘ হলো এবং কিছু নির্দোষ ব্যক্তি নিহত 
হলেন। মিলিটারী প্রত্যেকটি স্থানকে ঘেরাও করলে]। উভয় পক্ষই যোটা 
রকম ক্ষতিতে পড়লে! । 

একে অপরের পরাজয় কামনা করলো । কোনও পন্য স্তায়নিষ্ঠতার 
€( জজ ,পটিসের? ) ধার ধারলো না। উভভ় পক্ষই পরস্পরের বিরুণ্ অত্যুক্তিতরা 
কহিণী বঙ্গতে লাগলে! । কোনও পক্ষেরই কোন পক্ষের ঘনো'ভাব বিষন্ে 
বিবেচনার ভাব ছিলনা ।” 

“এই অবস্থা যখন চলছিল তখন আমাদের শ্রমিকর! ন্যায় পরায়ণতার 
আচরণ করে গেছেন। যখন উপরোক্ত রেলের স্ট্রাইক চলছিল, বিশহাজাৰ 
ভারতীয় শ্রমিক যাতে সংক্শঈ এমন একটা স্ট্রাইকও চলছিল । তীর এ দেশের 
গভনমেণ্টের কাছে বিচার পাবার জন্ত সংগ্রাম করছিলেন । আমাদের 
শ্রমিকদের অগ্ত্র ছিল সত্যাগ্রহ। গভর্নমেন্টে সঙ্গে তাদের কোনও শক্রতা 
ছিল না, নেই গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে হানিকর কোনও মনোতাবও তীরের ছিল 
না। এর গভর্নমেন্টকে গদীচ্যুত করার ইচ্ছাও তাদের ছিলনা । ইউরোপীয় 
 শ্রমিকগণ ভারতীয় শ্রমিকদের স্ট্রাইককে তদের স্বার্থ সাধনে কাজে লাগাবার 
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( একপ্রয়েট করবার) চেষ্টা করছিল। আমাদের শ্রমিকেরা এরূপে কাজে 
লাগতে অত্বীকার করলেন । তান বললেন : “আজামাদের সংগ্রাম হচ্ছে সত্যের 
সংগ্রাম । আমর! গতর্নমেণ্টকে পীড়ন করতে চাই না। তোমাদের এই লড়াই- 
এর ব্দলে আমর! সেইহেতু আমাদের সংগ্রাম স্থগিত বাখবো।” এই বিবৃতি 
দিয়ে /মাদের শ্রমিকের] তীর্দের স্টাইক বন্ধ করলেন। একেই আমরা প্রকৃত 
স্তায়পরায়ণতা বলি। শেষে আমাদের শ্রমিকের! কৃতকাধ্য হগেন। যেহেতু 
গভর্মেপ্ট আমাদের দাবী মেনে নিয়ে ভ্তায়নিষ্ঠতার পরিচয় দিলেন, আমাদের 
শ্রমিকেরা অপর পক্ষের মনোভাবের সম্মান করলেন এবং বিরোধী পক্ষের 
বিড়ম্বনার অবস্থার স্থযোগ গ্রহণ করলেন না। সংগ্রামের শেষে গভর্নমেন্ট 
এবং আম্বাদের মধ্যে গ্রীতির বন্ধন নিকটতর হলে।। তার্দের নিকট আমাদের 
সম্মান আরও উচুতে উঠলো । এইরূপে দেখা যায় সত্য স্তায়নিষ্ঠতার তিভ্িতে 
পরিচালিত সংগ্রাঞ্ণ উভয়পক্ষের উপকারী ।” 

“আমরা যদ্দি ঠিক উপরের তো, ভিত্তিতে একট: ন্যাযনিষ্ঠতাঁর ভিত্তিতে 
আম্মাদের সংগ্রাম পর্িচালন। কার, আমাদের মাপিকদের প্রতি কোনও বিদ্বেষ 
ভাৰ না রাখি আমরাই শুধু সার্থক বো না, শ্রমিক এবং মালিকদের মধো ভাল 
সম্পর্কও বাড়বে । 


উপরে উল্লেখিত ব্যাপারে দেখ যাচ্ছে গান্ধীজী শ্বেতকায় মালিকদের হৃদয়ে 
স্থান অর্জন করতে চেষ্টা করেছেন কন্ত শ্বেতকায় শ্রমিকদের হ্বায়ের কথ? 
ভাবেননি । মালিকদের হৃদয় আছে এবং শ্বেতকায় শ্রমিকর্দের সে পদার্থটা 
নেই--এমনতো হতে পারে না। শ্বেতকায় শ্রমিকদের সহযোগিতার 
আবেদন তিনি প্রত্যাধ্যান করেছেন। শ্বেতকায় শ্রমিকদের হাদয়ে স্থান 
অর্জন করার কোনও ইচ্ছা তার হলো না । বরং হলে তার বিপরীভ । নেই 
সময় একটি ধর্মঘট বন্ধ ক'রে কাজে যোগদান ক'রে মালিক পক্ষের সরকারের 
সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা করলেন। তিনি ঘা বলেছেনঃ তার 
সোজ। অর্থ দাড়ালে। এইভাবে ধর্মঘট ভাঙ্গার কাজে লাগায় ভারতীয় শ্রমিকগণ 
পুরস্কৃত হলেন। 

এই একটি দৃষ্টান্তে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী প্রেমাকধণ নিক্ষেপ করার 
দিকনির্দেশ ( ওরিয়েনটেশাপ ) পরিষ্কার করে দেয় । শ্বেতকায় মালিকদের সঙ্গে 
প্রীতির বন্ধনকে! তিনি অধিকতর মুল্যবান মনে কয়েছেন। শ্বেতকার 
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শ্রমিকদের সঙ্গে সেরূপ কোনও বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা মনে করছেন না। বরং 
উপরে বণিত কাজের হবার! তাদের অগ্রীতি এবং বিরোধিতা অর্জনকেও ত্বাগত 
করেছেন। শ্রমিকের এরক্যবন্ধ সংগ্রামে ব্যবধান দূর হওয়ার সম্ভাবন! বেশী-__ 
অস্তত: ভবিষ্ততে স্বুফলের কিছু প্রতিশ্রুতি বহন করতে পারে। ধনতনম্ত্রে 
বাস্তব চরিক্র ব| ব্যাপকতম সংখ্যায় মানুষকে সবহারায় পরিণত করে, 
উৎপাদনকে সামাজিকীকরণ করে সেই চব্রিপ্রই শ্রমিকের মধ্যে উ্রকাবৌধ 
জাগরিত কবে কোর প্রেরণা সঞ্চারিত করে । সেই প্রেরণাকে অগ্রাহ ক'রে 
সেইরূপ এ্রকোর পথকে বর্জন ক'রে যালিক তোষণের নীতি গ্র্ণ করলে 
অচিরেই তার বিষময় ফল সংশ্লিষ্ট বিভ্রান্ত শ্রমিকদের ভোগ করতে হয়। 
এইরূপ কাজের মধ্যে ব্যবধানের বিস্ৃতিরই প্রত্িশ্রতি থাকে । মালিকের 
খই কাম্য। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় মালিকদের সঙ্গে ভারতীয়দের 
সম্প্রীতির ক. “কর” নিক্টতর হয়েছে আজকের ইতিহাসে তা স্ুম্প্ট। 
শ্বেতকায় মালিকরা নুচতুর কৌশলে শ্বেতকায় গরীৰ (পুওর হোয়াইট ) 
আফ্রিঞ্চার আদিম অধিবাসণ এবং ভারতীয় শ্রর্মকদের মধ্যে ভেদাভেদের 
স্থযোগ নিয়ে আজকে ধনী নিধন নিবিশেষে ভারতীয় নাগরিকদের এবং স্থানীয় 
মাফ্রিকাবাসীদের এক শোচনীয় অবস্থায় নিষে গেছে । অতীতে ভারতীয় 
ধনী ব্যবসায়ী ও তাদের প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে পরিচালিত ও অনুষ্ঠিত উপরে 
বণিত নিদর্শনের অনুরূপ আচরণ কত ঘটে থাকতে পারে তা সহভেই কল্পনা করে 
নেওয়া যায়। প্রলেতারিয়েতের অগ্রগাষী দলের €নতৃত্বে বর্ণবিদে ও জাতির 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে, শ্রমিকের এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামে এই ধরনের কাজ যে অনেক ক্ষতি 
সাধন করে থাকতে পারে এও সহজেই বোঝ! যায়। গান্ধীজী বলেছেন, “এ 
স্ীইকের সময় কেউই নিরাপদ বোধ করছিলো না ।* এই “কেউইস্টা! কার! ? 
শ্বেতকায় মালিকদের কথা তে। বোঝাই যাচ্ছে। তার সঙ্গে কি ভারতীয় 
ধনীর ছিলেন এবং তারাও উদ্িগ্ন হয়ে উঠেছিলেন ? 

আর একটা কথা ন্মরপে পড়ছে। গানম্ধীজী কতবারই বলেছেন, মানুষকে 
মান্ভষের উচ্চারিত কথার উপরই মেনে নিতে হয়। তিনি বলেছেন, কথার 
পিছনে অভিসন্ধি আছে এরকম ভেবে নিছে চাজকর্মের সিদ্ধান্ত করা বা 
কর্মস্থচী গ্রহণ করার তিনি বিরুদ্ধে। বলেছেন, এর চেয়ে বরং মেনে নিদ্জে 
যি ঠকতে হয় সেরূপ ঠকাও ভাল। শ্বেতকায়দের শ্রমিক সংগঠন যখন 
্রক্যবদ্ধ আন্দোলনের ভ্রস্ত আহ্বান দিয়েছিল তারাও নিশ্চয়ই ভারতীয় 


১৮৫ 
১২ 


শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার বিষয়ে কিছু সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । 
এক তরফ সমর্থনের কথা কেউ বলতে পারে না । কিন্তু গান্ধীঞী শ্রমিকদের 
মুখের কথার উপর ভরসা করলেন না৷ তে।? গান্ধীতীর উপরিউক্ত প্রকারের 
উক্তির একটি দৃ্টাস্ত এখানে দিচ্ছি : 
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6000:815. (০906 10018 26-12-24 ) 

গান্ধীজী বলেছেন, তিনি সহযোগিতা করতে জানেন, অসহযোগিতাও 
করতে জানেন। কমবেশী মাত্রায় সকলের ক্ষেত্রেই এই একই কথা 
প্রযোজ্য । 

মানুষ সহযোগিত; ছাড়। থাকতে পারে না আবার বাধ্য হয়ে তাকে কেক্জ 
বিশেষে অসহযোগিতাও করতে হয় । আবার সহযোগিতা ও অসহযোগিতা 
মান্ষ বেছে নেয়। প্রপ্নট। হচ্ছে কোন্‌ ক্ষেত্রে, কোন্‌ সময়, কার সঙ্গে 
সহযোগিত। বা (অন্তথায়) অসহযোগিতা, এমন কি বিরোধিতা । ভারতীয় 
বুর্জেয়ার! বিদেশের মালিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন । এমন কি দেশের 
শ্রমিক কৃষকদের বিরুদ্ধেও তা করেছেন এবং করছেন। সামগ্রিক ভাবে দেশেন 
স্বার্থের বিরুদ্ধেও সাআ্াজ্যবাদীদের সঙ্গে তার। সহযোগিত1 করেছেন। আবার 
প্রয়োজন ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ-পৃরণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেইরকম বিবাদে 
শ্রমিক কৃষক মধ্যবিভ্তকে দেশের নামে লড়াই করার জন্ত আহ্বান করেছেন-- 
লাভের ধন ভাগ দেওয়ার জন্ত নয়, নিপীড়ন ও নির্যাতনের ছুর্তোগ মাথায় 
নেওয়ার জন্ত | তাঁদের মন্থনে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের প্রতি আমন্ত্রণ থেকেছে 
নীল কঠের মতো! বিষপান করতে । গান্ধীীর ক্ষেত্রেও গ্রশ্নট। তাই__ 
সহযোগিতা এবং অসহযোগিতার ক্ষেত্র নির্বাচনের প্রশ্ন। 

সুখের বিষয় দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি অমিত বিক্রমে স্বৈরাচারী 
নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, নিদারুপ অত্যাচার সন্ববেও ধিধাহীন 
অকাতর আত্মত্যাগে সর্বপ্রকার ভেদ বিভেদের প্ররোচনার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের 
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তাদের লক্ষ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে বাচ্ছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার আইনে 
কমিউনিজমের সংজ্ঞাই দেওয়া হয়েছে কালাধলা সমান এ কথা বিশ্বাস করা. 
ভাব! এবং প্রচার করা। তারা! কালাধলার সাম্যে বিশ্বীস করেন স্থতরাং 
ভার! কমিউনিস্ট--এই অভিযোগে বহু শ্বেতকায় শ্রমিক ও বুদ্ধিভীবীও 
অশ্বেতকায়দের সঙ্গে সমান ভাবেই নির্যাতিত হয়েছেন। ছুটি মত, ছুটি পথ। 
'কোন্টি গৌরবের 1 কোন্টি সম্ভাবনাময়? 
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ম্যায়নিষ্ঠতা৷ (জাসটিস) কর্তব্যপরায়ণতা৷ ইত্যাদি 


পূর্ব-প্রবন্ধে আমর! দেখেছি গান্ধীভী স্তায়নি্ঠতা তথ! জাসটিসের কথা 
বলেছেন। তিনি শয়তানী স্তায়নিঠভা বা তার ভাষায় ডেভিলিশ জাসটিসের 
কথা বলেছেল। 

মুস্কিল হচ্ছে, এই 'জাসটিস” পদার্থটিকে নিয়ে । কখন যে এটি ডেভিলিশ 
জাসটিস বা শয়তানী স্তায়নিষ্ঠতা হয়ে যায় এবং কখনই ব৷ তা গ্ররুত সায় নিঠত। 
হয়। এ এমন এক রহস্য যার অর্থ মেলা ভার। 

শ্রমিকদের দাবী সম্বন্ধে তিনি বলছেন--*ছুটে। জিনিষ দরকার : দাবা 
এবং দেই দাবী আদায়ের পদ্ধতি উভয়ই স্তায়পরায়ণ ( জাস্ট) এবং পরিফার 
হওয়া চাই । যা কেবল ধনিকদের পরিস্থিতির স্থযোগ নিতে চায় তাই হলে! 
বেআইনী দাবী । কিন্তু শ্রমিক যখন 1নজেকে বাচিয়ে রাখার জন্ত এবং 
সম্ভতানদের স্চারুনূপে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযে!গী ম্তুরীর দাবী করে ত 
আইন সঙ্গত দাবী । হিংসার আশ্রয় ন। নিয়ে ভ্তায়পরায়ণতার (জাস্টিসের ) 
চেষ্টায় থাক। এবং সালিসী মাধ্যমে পুজিপতিদের স্ুবিবেচনার প্রতি আবেদন 
কর! হচ্ছে আইনসঙ্গত পদ্ধতি” (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮৪।২০ )। একটা মজ্জুরীর 
দাবী আইনসজত হতে পারে এ তিনি মানছেন। অথচ সঙ্গে সঙ্গে এ কথা 
বলছেন-_এঝ জন্ত পুঁভিপতির স্বিবেচনার প্রতি আবেদন করার পদ্ধতি 
আইন সঙ্গত। অর্থাৎ সেরূপ পদ্ধতি গ্রহণ না করলে এবং ধনিকদের 
স্থবিবেচনাদ্জ উপর নির্ভর করে ন! খেয়ে কাটাতে ন1 পারলে সেট! আর আইন 
সঙ্গত থাকবে না। ধনিকদের ন্বিধা হচ্ছে মজুরী নির্ধারণ করার সময় 
তাদের কারও স্থবিবেচনার উপর 'আবেদন করতে হয় না, নির্ভরও করতে ভয় 
না। ধর্সঘট এবং অসন্তোষের ক্ষেত্রে সংগ্রামের পথ থেকে শ্রমিকদের বিরত 
করার উদ্দেশ্ট ব্যতীত গান্ধীবার্দীদের কাছেও তারা আবেদন করে না। তারা 
মজুরী নির্ধারণ করে নিজের মঙ্জিতে। অবশ্ত একটা ননতর ম্লানে তাদের 
তা নির্ধারণ করতে হয়! সে-তত্বে এখন আমর! যাচ্ছি ন1। 

এই জাস্টু বা স্তায়পরায়ণ কথাট! তার লেখায় বা ভাষণে বার বার আসে । 
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মঞ্জুরী নির্ধারণ সন্ন্ধেই তিনি বলেছেন: মজজুকী হবে “ঘা আলোক প্রাপ্ত 
ভ্রনমত স্তাধ্য (জাস্ট) বলে ঘোষণ! করবে।” (হরিজন, ৩১-৩-৪৬ ) 

ধর্মঘটের সার্থকতার সর্ত সম্বন্ধে তিনি বলছেন-_“ট্ট্রাইকের উদ্দেশ্ঠ ক্কাব্য 
(জাস্ট) হওয়া. চাই।৮ (ইয়ং ইত্তিয়া, ১৬২-১১)। সঙ্গে সঙ্গে এ একই 
প্রবন্ধে তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন : “বন্দ ধর্মঘটে রত শ্রমিকের স্থানে অন্ত শ্রমিক 
কাজে যোগ দিতে প্রস্তুত থাকে, ধর্মঘটে কোনও কাজ হয়ন1।” এ কথা 
আসবেই কারণ তিনি তার আগেই বলে নিয়েছেন “যার! ধর্মঘট করবে ন! 
তাদের উপর কোনও হিংস! প্রয়োগ চলবে না।” তাহলে করাহবেকি? 
উপরোক্ত পরিস্থিতিতে তার পরামর্শ হচ্ছে “অন্তায় আচরণ এবং যথার্থ 
প্রয়োজনের কম মঞ্জুরী ইত্যাদি অভিযোগের ক্ষেত্রে, কাজ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে 
প্রতিকারের পদ্ধতি ।” অন্ত লোকে কাজ নিল, মজুর সংগ্রাম ছেড়ে এমন কি 
কাজ ছেং৬ ০:ল গেল । এতে প্রতিকার কি করে হলে, বোঝা গেল না । 
ধনিককে ভালবাসার কথা তে! আছেই (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হরিজন ১-৩-৩৫ )। 
হার বেনী উল্লেথ দিয়ে ভারাক্রান্ত করতে চাই না । 

নিয়ের উদ্ধৃতিটি তার মনের কিছু পরিচয় দেব £ 

“খাটি ভ্তায়পরায়ণতা (জাসটিস্‌) হচ্ছে তাই ধা প্রতিবেশী সুলভ গ্রীতি 
এবং করুণার দার! উদ্দীপিত তয়। ভারতে একেই আমরা প্রাচ্য ব৷ প্রাচীন 
স্যায়নি্ত। (জাসটিস্‌) বলি। যে ক্ষেত্রে এরূপ প্রীতি বা করুণ নেই--তাকে 
বলা হয় শয়তানী ( ডেভিলিস) ব1 পাশ্চাত্য শাধুনিক ন্ত:য়নিষ্” (জাসটিস্‌) 
প্রীতির কারণে পিতা পুত্রের জন্ত অনেক কিছু ছেড়ে দেন। তাগ বিপরীতও 
ঘটে। এইরূপে কাজ করে শেষে উভয়েই লাভবান হন। এক জনের জন্ত 
ত্যাগ করে দাতা একট! গৌরব বোধ করেন। তিনি এট। তঁ'র শক্তির পরিচয় 
মনে করেন, দুর্বলতার নয়। ভারতে এক সময় ছিল যখন ভূত্যের। একই 
বাড়ীতে পুরুষানক্রমে কাজ করতো! । তার! যে-পর্িবারে কাজ করতো 
সেখানে পরিবারের অন্ঠতম হিসাবেই বিবেচিত হতো । তার! মালিকের 
ছুঃখ দূর্দশারও অংশ গ্রহণ করতো । মালিক তাদদল জপ পৃতুত সখ হডেল। 
যে-সময় ভারতে এই রকম অবস্থা ছিল, সামা. ক ব্যবস্থ। সরল ছিল এবং এট। 
হাজার ভাজা বছর ধরে এই ভিত্তির ওপর দ্রাড়িয়েছিল। এমন কি এখনও 
আমাদের দেশে এই মনোভাবের পরিচয় পাই। এইরূপ ব্যবস্থা যেখানে 
আছে সালিশীব জন্ত তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। মালিক ও ভূতোর মধ্যে 
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কলহের মীমাংস! হুয় তাদের উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় । পরম্পরের প্রয়োজনের 
তাগিদের উপর মন্ত্রীর বৃদ্ধি বা হাঁস নির্ভর করতো! না। ভৃত্যের! বেতনবৃদ্ধির 
দাবী করতো না যখন তৃত্যের অভাব ঘটতো৷ | কিংব! মালিকর। মজুরী কমাতে! 
না! বদি ভূত্যের চাকরীর প্রার্থী বেশী হতে? । এখন যেমন বাস্তব সম্মত নয় বলে 
মনে কর] হয় তখন তা করা হতে। না । কারণ, মনিব এবং চাকরের মধ্যে এই 
সম্পর্ক সারা দেশেই প্রচলিত ছিল। ইতিহাসের রেকর্ডে রয়ে গেছে আমাদের 
দেশের মাসছছধ এই খাটি স্তায়নিষ্ঠতাকে জীবনের আইন হিসাবে গ্রহণ করেছিল 
বলে অনেক মহান কাভ করতে পেরেছিল। এই হলো! প্রাচীন ব প্রাচ্য 
্ায়নিষ্ঠতা ( জাসটিস্‌)। পাশ্চাত্য জগতে সম্পূর্ণ অন্তরকম জীবন । এট! মনে 
কর! ঠিক হবে ন! ষে পশ্চিমের সব মান্ষই আধুনিক স্তায়নিষ্ঠতার অনমোদন 
করেন। পশ্চিমে অনেক সাধু ব্যক্তি আছেন--তার! প্রাচীন মানকে মেনে 
নিয়ে খাটি জীবন যাপন করেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের সাধারণের অধিকতম 
কাজে শ্রীতি ব করুণার কোনও ভাব নেই। মালিক যেমন স্থবিধা বোঝেন 
চাকরকে তেমনই মজুরী দেবেন-_এটাই ভ্াষ্য বিবেচনা করা ভয়। চাকরের 
প্রয়োজনের তাগিদ কি নির্দেশ দেয় ত বিবেচন] করা হয় না । সেইরকম 
শ্রমিক ও মালিকদের আথিক অবস্থা বিবেচনা না করে তার অবস্থা নিরপেক্ষ 
দৃষ্টিভঙ্গী যা ইচ্ছা মজুরী দাবী করে। একেন্তাধ্য বলে বিবেচনা করা 
হয়। প্রত্যেকে নিজের কথা ভাবে, অপরেব্র কথ! ভাবতে বাধা হয়।” 
(এ রাইচাস্‌ স্ট্রাগল্‌” দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, উদ্ধৃতি অংশের অন্গবাঁদ লেখকের ) 

- বল! বাহুল্য শেষের কথাগুলোই আসল কথা। অর্থাৎ মজুর কর্তৃক 
মজুরীর দাবীর সমালোচনা । কারণ, বেকম্থুর অনশনের দণ্ডদান করার ক্ষমতা 
যার আছে ধনতন্ত্রের অবাধ প্রতিষে গিতার বাঙ্জারে মন্তুর অপেক্ষা সেই 
ধনিকের ওজন বেশী তাতে তো সন্দে নেই। প্রস্জতঃ একটি বিষয় 
লক্ষ্য করা যেতে পারে। সাষস্তযুগে আবেগ আত্ম অনুভূতির মাধামে 
শোষণের রূঢ়তাঁকে ঢেকে রাখা! হতো! | গ্ান্ধীজী তারই বিবরণ দিয়েছেন । 
এ পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যের ব্যাপার, নয় । দেশে দেশে বিশেষ করে প্রাচ- 
প্রতীচ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও মোটামুটি এ চরিত্রের সম্পর্ক মধ্যযুগীয় 
সম্পর্ক । গান্ধীজী লিখছেন পুরুযাস্থক্রমে যার! চাকর ছিল তাদের কথা। 
তিনি কি আশ! করতেন প্রাচ্যের বিশেষ করে ভারতের সভ্যতার গৌরব 
ৰঞ্ধনের জনক তাদের সেই পুকুষান্চক্রমের বৃত্তি চালিয়ে বাওয়াটাই কাম্য ছিল? 
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তাইযদি বা কাম্য হয় তাদের সেই বৃতিচ্যুত করলো কে? শরৎচঞ্জের 
«অহেশ' গল্পের গফুর কি শ্বেচ্ছায় গ্রাম থেকে বের হয়েছিল? প্রভুর বংশরক্ষা'র 
জন্ত পান্না নিজ শিশুর প্রাণ বলিদান করেছিল। অন্ভরূপ সব দৃষ্টান্তে ষে 
প্রতৃভক্তির নিদর্শন 'আছে আজকের দিনে তাই কি মজুরের অনুকরণীয় বলে 
মজুরের সামনে তুলে ধরতে হবে? প্জমীদাবের মন খেয়েছি, তার কথা 
মানতে হবে, পুকুষান্তক্রমে খেয়েছি, তার প্রতি বেইমানী কর আমার বংশে 
ভবেনা”--এইরূপ ধর্মবোধে ভমীদারদের লেঠেলরা জমিদারদের নির্দেশে 
গ্রামে গ্রামে অগ্নিসংযোগ» নরহত্যা চালিয়ে গেছে। তীর স্বাক্ষর এখনও 
গ্রামে গ্রামে বয়ে গেছে । গাস্ধীজী যখন মিই সম্পর্কের কথ! বললেন, তখন 
এই ত্থিক্ত কথাগুলো ম্মব্রণ করলেন না কেন? 

বাহক ছলনায় ধনতস্ত্রে ধরে নেওয়। হয় সবাই সমমর্ধ্যাদার-_ সবাই সমান । 
পণ্য বিন্দত' বা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই সমান । শ্রমিকও স্টার শ্রমশক্তির 
বিক্রেদ্ধ।; মালিক তার ক্রেত। গান্ধীভী একদিকে সামন্ত যুগের ছলনা 
মনিব-চাকবের সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্ক--একেও শিয়ে এসেছেন আবার 
ধনতগ্ত্রের সাম্যের ছলনা মালিক ও শ্রমিকের শ্রমশক্ক্িক, ক্রেতার ও বিক্রেতাু 
সম্পর্কের সামোর ছলনা, উভয়কে মিলিয়ে জড়িয়ে ফেলেছেন । এতে এক 
রহস্যের আবরন কঃ হয়_যার ছারা ধনভান্ত্রিক শোযণের রূঢ় সভ্য ঢাকা থেকে 
যায়। 

মধাধুগীয় সম্পর্ক যদি এতই হধুর ছিল এবং গুধু মিষ্টই *ল ভাঙ্গলো কেন 
থেবং ভাঙলো কে? অ'মাদের দেশে অবস্থা পশ্চিমের তথ! ইং. শর রাজনীতিক 
ও অর্থনীতিক আক্রমণের আঘাতে তা! ভেঙেছে । কিন্তু যে বুঙ্োয়। শক্তি তা 
করেছে বিশ্বের একাংশে তথ। ইউরোপে তার উদ্ভব অধ্যযুগের সমাজের 
অভান্তরে । সেই সমাজের মধোই সেই বিরোধী শক্তর পুষ্টি ও বৃদ্ধ । শেষে 
বিপ্লবের মাধামে যুগাজকারী পরিবর্তন । এতে আমাদের দেশের কোনও রূপ 
ভূমিকাই থাকেনি এ"ন নয়। ভূমিকা সক্রিয় না হলেও, শুধু 'অপরিপন্থী বা 
প্যাসিভ হলেও সে ভূমিক! ইতিবাচক । এখানকার লুিত ধনসম্পদ ধুর্জোয়া 
ইংলগ্ডের পুজির ক্ষীতিতে সাহায্য করেল! সেক্ষতি বিপুশকার এবং 
তারই ফলে ইংলগ্ডে দ্রতগতিতে শিল্প বিপ্লব অনষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। 

বুর্জোয়। সম্পর্ক কর্তৃক মধ্যযুগীয় সম্পর্কের ধ্বংস সাধনের বিবংণ মাস 
স্ন্দরভাবে “কমিউনিস্ট ইন্তাহ1বে”' বর্ণনা করেছেন। 
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“ইতিহাসের দিক দিয়ে ( বল! যায় যে) বৃর্জেয়া শ্রেণী খুবই বিপ্রবী ভূমিকা 
অভিনয় করে গেছে।” 

“বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই কতৃ-ত্ব করতে পেরেছে সেখানেই ফিউডাল সম্পর্ক 
অভিজাতস্থলভ মোড়লীব ব্যবস্থা, সাবেক ভাবপ্রবণ আমল শেষ ক'রে দিয়েছে 
প্রাকৃতিক অধিকারে ধার1 সমাঞ্জের মাথা' তাদের কাছে যে-ফিউডাল বাধনে 
মানুষ আগে বাধা ছিল, সেই বাধন এব নির্মমভাবে ছিড়ে ফেলেছে। মাক্ছ্ষ 
এবং মানুষের মধ্যে খোলাখুলিভাবে নিজস্ব স্বার্থের বন্ধনঃ ভাবাবেগহীন শুধু 
টাকা দেওয়া নেওয়া”র বাধন ছাড়া আর কিছুই (তখন) বাকি রইল ন!। ধর্মের 
উন্মাদনার স্বর্গীয় ভাবোচ্ছাস, আর্তকে উদ্ধার করবার অভিষানের উৎসাহ, 
সম্ভ1! ধরনের ভাবাবেগের বেশাতি--এই সব কিছুকেই আত্মাশ্রয়ী হিসাব- 
নিকাশের বরফজল ঢেলে এর! ডুবিয়ে দিল) লে:কের নিজন্ব মূল্যকে এর! 
পণ্য-বিনিময়ের মুল্যের শ্তরে টেনে নামিয়েছে। সাবেকী 1দনের স্গ্রান্ত 
'অসংখ্য প্রতিষ্ভীত অধিকারের স্থানে তার! এনে থাড়। করল একটি মাত্র 
স্বাধীনতার অপরিসীম দাবী, অবাধ বাণিজ্যের অধিকার । এক কথায়, ধর্মনীতি 
ও রাজনী ত সংক্রান্ত ভুল বুঝানোর আবরণে যে শোষণ ( এতদ্দিন ) ঢাক। ছিপ, 
বুর্জোয়! শ্রেণী তার বদলে এনে দিয়েছে নগ্র, নিলজ্জ, সাক্ষাৎ পাশবিক শোষণ : 

“মাছুষের যে-সব বুত্তিকে এতদিন লোকে সম্মান করে এসেছে, ভয়মিশ্রিত 
শ্রদ্ধার চোথে লোকে যার দিকে চেয়েছে, বুর্জোয়। শ্রেণী সেই সব বৃভির মাহাক্মা 
ঘুচিয়ে দিয়েছে । চিকিৎসক, আইন বিশারদ, পুরোহিত, কবি, বৈজ্ঞানিক -_ 
সকলকে এর! মাইনে কর! ভৃত্যের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে ! 

“বুর্জোয়া শ্রেণী পরিবার প্রথা হতে তার ভাবে।চ্ছাসী পরদাটুকু [ইহ 
ফেলেছেঃ পারিবারিক সন্বদ্ধকে একট! নিছক আধিক সম্পর্কে পরিণত । 

“মধ্যযুগে শক্তির পশুস্ুল্ভ যে প্রকাশকে প্রতি'ক্রয়াপন্থীর; এতটা মাথার 
তোবে, তারই যোগ্য সাথী হিসাবে অলস নিক্রিম্নতা কি করে এসে পড়েছে 
সে-কথা বুর্জোয় শ্রেণীই ফাস করে দেয় । প্রথম এরাই দেখিয়ে দিল মাক্গষের 
প্রয়াম কি-না সম্ভব করে ভোলে । এদের '্মাশ্চর্ধ্য কতি মিশরের পিকামিভ, 
রোমের পয়োপ্রণালী ও গধিক গির্জাকে অনেকদূর ছড়িয়ে গিয়েছে । এব! 
এখন অভিযানে নেতৃত্ব যুগিয়েছে যার তুলনায় অতীতের সকল জাতির দিপ্বিজল্ন 
ও জয়যাত্রা মান ভয়ে পড়ে। 

“উত্পাদনের উপায়ের ভিতর ক্রমাগত বিপ্রবী বদল না এনে বুর্জোয়া শ্রেনী 
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টিকে থাকতে পারে না। তার ফলে উৎপাদনের স্বন্ধে বিশাল পরিবর্তন 
আসে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ভিতর পারম্পরিক সন্বন্ধের গোটা] চেহারাট! বদলে 
বায়। অপরদিকে, শিল্পের কাজে নিষুক্ত আগেকার সকল শ্রেণীর বেচে খাকবার 
প্রথম অবলম্বনই ছিল সা'বেকী উৎপাদন প্রণালীর অপরিবতিত রূপটাঁকে বজায় 
রাঁথার চেষ্টা । আগেকার সকল যুগ ভতে বুর্জোয়! ঘূগের বিশেষ তফাৎ হলো এই 
যে, (এখন ) উৎপাদন পদ্ধতিতে বারবার বদল এসে পড়ে, সামাজিক সকল 
বাবস্থার অবিরাম শাস্তিভঙ্গ হতে থাকে, অনিশ্চয়তা ও উত্তেজন! চিরস্থায়ী হয়ে 
ওঠে । জ্মাটবাধ! চিরস্থির সকল সম্গন্ধ ও তার আনুষঙ্গিক সমস্ত সনাতন 
শ্রন্ধাভাজন কুসংস্কার ও মতামতকে বে'টিয়ে বিদায় করা হয় $ অথচ নবগঠিত 
সকন্স সম্বন্ধই দু সন্বন্ধ হয়ে ওঠবার আগেই তার দিন ফুরিয়ে আসে । যা কিছু 
স্থল তাই যেন বাতাসে মিলিয়ে যেতে থাকে ; যা পবিত্র বলে গণ্য তার আর 
মাহাত্ম্য থাঁকে না; শেষ পর্য্যস্ত মানুষকে তার বাস্তব অভিজ্ঞত] মাত্র নিয়ে 
নিজের জীবনের আসল অবস্থা এবং অপরের সঙ্গে নিজের আসল সম্বন্ধে সামনে 
এসে মুখোমুখি দাড়াতে ভয় 1” 

এই হত্রে এরর্সেল্সের একটি উক্তি উল্লেখযে'গা £ 
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(মর্মার্থ ঃ আধুনিক বিপ্রবী শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের হৃষ্টির জন্ত অতীতের 
শ্রমিকের জমির সঙ্গে নাড়ির ষে বন্ধন ছিল তা ছিন্ন করার প্রয়োজন ছিল। 
হস্তচাগিত তাতের তাতী-_যাঁর তাত ছাড়া ছিল ছোট বাড়ী, বাগান আর থেত 
--শাস্ত সন্তুষ্ট মানুষ ছিল! সব রকম দুর্দশী এবং রাভনীতিক চপ সত্বেও সে 
ছিল ধর্মভীরু এবং সম্মানিত” । মাথার ট্রপিটি তৃলে সে ধনীদের, পুরোহিতকে 
এবং সরকারী কর্মচারীকে সালাম দিত এবং মনের ভিতব ছিল একেবারে দাস 
মনোবুত্তি সম্পন্ন! এ হলো আধুনিক বুহদাক'ঝ শিল্প, যা) অমির পঙ্খপে বাধা 
শ্রমিককে সম্পূর্ণ সম্পত্বিহীন গ্রলেতারিয়েতে পরিণশ করেছে । তাকে 
অভীতের চিরকালের শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করে স্বাধীন আইনের »[শ্রয়বিশীন 
মানধষে পরিণত করেছে । এই হলে! সেই নির্দি্ অর্থনীতিক বিপ্লব যা শ্রমিক 
শ্রেণীর শোষণের চুড়ান্ম রূপ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ৰাবস্থাকে উপ্টে দেওয়ার 
একমাত্র সর্ত, একমাত্র অবস্থা কৃষ্টি করেছে । এখন অশ্রুওরা! চে।খ নিয়ে এসে 
হজিন হচ্ছেন প্রধোবাদী | তিনি শ্র'মকের তার খর ও চুলে থেকে ৰতাঁভিত 
হওয়ায় কাতরভাবে ক্রন্দপ করছেন । ষেন এই বিচ্ছিক্স৩: শ্রাণকের বুদ্ধি মুক্কির 
প্রথম সর্ত হওষার পরিবর্তে একটি পশ্চ'ৎ পদক্ষেপ ঘটেছে ) 

তিনি আরও বলেছেন : 

[706 দ:0511518 020. 5 21008 0£ 1)72 19 01 218 11001010615 1161)61 
1656] 00217 006 1019] ০৪৬০1) 01 1772 ৬100 1018 10621009100 
190006. (1014) 

(মর্ষার্স £ ১৮৭২ সালের ইংরেজ প্রলেতারিয়ন শ্রমিক ১৭৭২ সালের 
'চুলে! ও ঘর+ ওয়াল! শ্রমিক অপেক্ষা অসীম গুণের উচ্চন্তরে অধিষ্ঠিত )। 

ভাসটিস' তথা স্তায়-নিষ্ঠতার ওকালতি সম্বন্ধে মার্কসের বক্তব্য উপস্থিত কর! 
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10868 (106 52500010080 118108 01 001069--81)0 01018 10810062108 (০ 1081) 
সা) ৪ডতটে 8218009 0:001600--106 1068 1:51066 10 006 ৪017616 01 
185 ৪80 8006819 00 60650781 +380106.” (100811)6 (302318011 ) 
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( মর্মার্থ : যখনই প্র্ধে অর্থনীতিক বিষয়বস্তগুলির আসল স্থিতি হারিয়ে 
ফেলেন--এ আবার তার প্রত্যেকটি পিরিয়াস সমস্যাতেই ঘটে--তিনি আইনের 
আশ্রয় নেন এবং চিরস্তন ভ্তায় নিষ্তার (ইটারগ্কাল ভাসটিসের ) প্রতি 
আবেদন জানান )। 

মার্ক বলছেন £ “প্রধো পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গতি বিশিষ্ট আইনের 
সম্পর্ক (জুরিডিক্যাল সম্পর্ক) থেকে ভার সনাতন ভ্তায়নিষ্ঠতার (জাসটিস্‌ 
ইটাব্রন্তাপের ) 'আদর্শ গ্রহণ করে 'আরন্ত করেন। লক্ষ্যণীয় যে এর দ্বার! 
তিনি তার একট কাজ উদ্ধার করেন। তিনি সকল সৎ নাগরিককে 
সাত্বনা1 দিয়ে প্রমাণ করেন যে পণা উত্পাদনের পদ্ধাতি সেইরূপ সনাতন 
পদ্ধতি যেমন ন্ায়নি্উতা € জাসটিস্‌)। তাঁর গর তিনি ঘুরে পাড়িদে এ আদর্শ 
অন্যায় প্রকৃত পণ্য উৎপ:দনকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি বিশিষ্ট প্ররুত আইনের 
বাবস্থা পুনগঠন করতে চান। 'একজনল রূস'য়নবিদ সম্বন্ধে আমাদের অভিমত 
কীহবে (যদি দ'ধ) তিনি বস্তুর গঠন বন্তাস ও 'বঙ্সেষদে মসিকিউলার 
পরিবর্তনের বাস্তব বিধিগুলি অনুশীপন করার পরিবর্তে এ গঠন বিস্তাস ও 
বিঙ্গেষণকে 'ম্টুরালিটি এবং ছ্য ফিনিটি'র সল' তন ধারণার দ্র [নয়ন্ত্রণ করার 
দাবী করেন? [0১015 বা কুলদ গ্রহণকে গিক্র ফাদারূগণ বলতেন । ও 
পাপ ) গ্রেস ইটারন্থাল" “কয় ইউ:বুগ্র'»” এবং 'ল। ভ্যাল্স্ভি ইটাবরসাল? প্রভৃতি 
( ধর্মীয় পৃণ্য হুত্রগুণির ) সঙ্গে আসদন্তিপূর্ণ। আমরা কি সত)ই কুসীদ গ্রহণ 
সম্বন্ধে বেশি 'কছু জানতে পাই যদি 'এ1সটিপ হটাবুন্কাল” ই ঈটি ইটারন্তাল, 
এবং «ম্উিচি উয়!লটি ইট্ারস্কাল' এবং আক্রান্ত 'ভোবরুটিজ ইঠরক্ষাঙ (অর্থাৎ 
বুর্জোয়। আইনের পরি তয়) ক তকগু'প গুণের উল্লেখ কৰে বাঁপ কুসীঘ গ্রহণ 
সেসবের বি.রাধী ? 

মূল ইংরাগী ন্গবাদ নিয়বপ £ 
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এই সঙ্গে গাস্ধীজীর “অধিকার ও কর্তবা” সম্বন্ধে উপদেশাবলীও আলোচনা 
করে নিতে হয়। “মালিকদের কাছ থেকে যথেষ্ট মজুরী, সুবিধাদি ও ভাল 
ব্যবহার দাবী করার সম্পূর্ণ অধিকার তোমার মাছে। সঙ্গে সঙ্গে এতো৷ আ। 
করা যায়, তোমার য| মজুরী পাও তার বদলে ন্যায় পরিমাণ শ্রমট! দেবে" 
(হরিজন, ২-২-৩৪ )। মজুরই তার পরিশ্রমের মূলা পান না। এবং তার 
কাছ থেকে আদায় করা উদ্ব মূল্য ব্যতিরেকে ধন পুঞ্তীভূত হয় না| ইত;ঃ- 
পূর্বেই মাক্সের ক্যাপিট্যাল হতে উদ্ধত করে দেখিয়েছি, পুঁজি থাকপেও 
শ্রমশক্তি বিক্রপ্ন করার মতে। লৌক না থাকলে অর্থাৎ মজুর না থাকলে ধনবুদ্ধ 
হয় না । বাস্তবের এই পটভূমিকায় গান্ধীজী কর্তৃক মজজুরকে স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে 
উপরোক্ত উপদেশ দান 'অসঙ্গত বলেই প্রতিভাত হয়। শ্রমিক শ্রেণীর 
অধিকার সম্থন্ধে 'অকুষ্ঠভাবে, নির্লজ্জভাবে চাপ দেওয়ার সমালোচন। করে 
গান্ধীজী বপেছেন : “অধিকার এবং কর্তব্য এই ছই-এর পারস্পরিক সম্প্চ 
বোঝার প্রয়োজন আছে আমি সাহস করে বলব যে যে-অধিকার শ্রসম্পাদিত 
কর্তব্যপালন হতে বের হয়ে আসে ন। সে অধিকার গ্রহণ করার যোগ্য অধিকার 
নয়। সে-রকম অধিকার হবে কেড়ে নেওয়ার অরধিকার--ষত শীন্র পরিত্যক্ত 
হয় ততই ভাল । যে চতঙ্গাগঃ কিক স৩1 সন্তানদের প্রতি তার কর্তব্য 
পালন করে না অথচ তার্দের বাধ্যতার দাবী করে শে দ্বণা ছাড়া আর কিছুই 
পাঁয় নখ) উচ্ছৃজ্খল ও চরিত্রহীন শ্বামীর কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রীর নিকট হতে প্রতিটি 


টি 


বিষয়ে পূর্ণ নির্ধেশ পালন আশ! কর! ধর্মের বিকৃতি । কিন্তু সেইসব সম্ভানের 
যার! কর্তব্যপরায়ণ পিতা বা মাতার নির্দেশ অমান্ত ও অগ্রান্থ করে, ভাদের 
অকৃতজ্ঞ বলে বিবেচনা! করতে হবে । তারা পিতা মাতার যত ক্ষতি করুক ব৷ 
না করুক তার চেয়ে বেণী নিঙেদেেরই ক্ষতি করবে। স্বামী এবং স্ত্রী সমন্ধে 
সেই একই কথা বলা চলে। এই সরল এবং সাব্বিক ( ইউনিভাবন্তাল ) 
নিয়ম যদি মালিক ও শ্রমিক, জমীদার ও প্রজা, রাঁজন্বর্গ ও তাদের প্রজা, 
হিন্দু এবং মুসলমান সকলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় দেখবে ভারতে এবং 
পথিবীর অন্থাত্র ধা ঘটেছে ভীবন এবংকাজ কারবারের সেরূপ বোনও গগুগোল 
এবং স্থিতিচ্যুতি না ঘটিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং জুখকর 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় ।”  (ভরিজন। ৬-৭-৪৭)। “কর্তব্য ভালভাবে 
পালন করলেই অধিকারের যোগ্য হওয়া যাক্ম এবং অধিকার কক্ষ কর! যায়” 
( হতিজন, ৮-৬-৪৭ )। 

নস”. কলা, উপরে স্তায়নিষ্ঠত' সম্পর্কে যে আলোচনা] কর! হলো এ তারই 
অন্লসিন্ধাস্ত ! মার্স তার “পভাটি অব ফিলসফি" পুহ্তকের একটি প্রসিদ্ধ 
অনুচ্ছেদে এই “বিউটিফুল হারমনি বিটুইন রাইটুস্‌ এগ ডিউটিভ”ঃ বিষয়টির 
উল্লেখ করেছেন। অন্চ্ছেদটি নিয়ে উদ্ধৃত করছি £ 

41076800911510 21501020 105 101016091196-961100100) 11101) ০0170917- 
€৫ ৪1] 0106 £6008 ০01 006 100131£601516. 66009] 17100001010 
7180 1080 40 21018501005010 61610616 10101 216 11657186 
06518158060 05 000 108076 01 [1)2 8০09৫ 5106 ৪00 0 ৮৪০ 8106 ০ 
(68110811910 1116509206156 01 0106 1806 0086 1015 &)585৪ 016 0৪৫ 
5106 0080 010000655 10106 10006€10061)6 10101) 081068 11800 05 
০ড$01106 2 50:088616. 11, 001176 00০ 600০1) ০৫ 00০ 001011)9- 
0108 06 16600911500, 0136 20003010850) 01001010519501০ ০0৮6: 1136 
81788190105 ৮1710068,) 006 10680081001 11910001/ 05৮0561) 11500 9170 
00069, 0106 78007810198] 1116 ০0 006 10৮7109, 006 [01 096101)8 
০0150161010 01 006. 0009250$0 119085075 £ 035 ০083190058106) 056 
06ড610190)6156 0 17300505 0163098,.-0 17700 ০011501811019, 81105 
৪10 09061008068, হে 8001৮ ০৮০15 00106 0086 00238060068 01১6 
&০০ 8106 ০ £60811570 1080 556 (13600861563 006 10:0161 ০01 
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81100102.0198 8565 01710800201 ০236 280. 81800 ০৫8 0১1৪ 01০0016 
73210000102, 00151128668 2190 21381:0105---51780 ০1] 118৮6 
10801022607 411 006 615006195 আ1)1010 ০8116000100 009 ৪0038861 
আ০1৫ 1২3৮৩ 10220 06500560) 8150 0১০ 06৮61001968 ০4 0176 
9০415601516 1219190. 1 036 ০৭. 076 জ০]] 178০ ৪26 010100- 
81569 01) 2805010 10:01610) 06 110120875212176 19850015, 

(মর্মার্থ: সামস্ততম্ত্রেরও প্রলেতারিয়েত ছিল-_-ষথা ভূমিদাস, যার মধ্যে 
বুর্জায়াজীর 'ীবাধু ছিল । মন্দ দিকই চিরকাল ভাল দিকের উপর জয় করে 
এই বান্তব ঘটন! নিবিশেষে, সামন্ততস্ত্রেরও্ড ভাল দিক এবং মন্দ দিক ছিল। 
মন্দ দিকটাই সেই দিক যা সেই আন্দোলন উৎপাদন করে, য| সংগ্রামের 
উপলক্ষ সরবরাহ করে ইতিহাস স্থষ্টি করে। দি সামস্ততম্তররে আধিপত্যের 
কালে অর্থনীতিবিদর| নাইটদের গুণাবলী, অধিকার এবং কর্তব্যের সুন্দর মিল 
পিত্ৃপ্রধান সুরে জীবন, গ্রামদেশের কুটির শিল্পের সমৃদ্ধি, মগ্ডলে সংগঠিত 
শিল্পের বিকাশ, গিল্ড এবং ভ্রাতৃমগ্লী সমূহ, সংক্ষেপে, যা কিছু নিয়ে 
লামস্ততস্ত্রের ভান দিক রচিত তার সম্বন্ধে উচ্কুদিত আবেগে যা কিছু এই 
চিত্তের উপর ছায়াপাত করে-_ভৃমিদাসপ্রথাঃ (সামস্ত শোষকদের ) বিশেষ 
স্থযোগ সুবিধা, অরাজকতা- প্রভৃতি অপসারণ কাজে বত হতেন তাহলে 
কি ঘটতে? যে-সব উপাদান গুলি সংগ্রামকে জাগিয়ে ভুলতে! এবং ডেকে 
আনতে! সেগুলির বিনাশ ঘটতো এবং বুর্জোয়াজীর বিকাশ কুঁড়ির 
অবস্থাতেই বিনষ্ট হতে! | ইতিহাসকে এলিমিনিট করার ইতিহালকে বাতিল 
করার অসম্ভব কার্হ্চী গ্রহণ কর। হতো! ।) 

মার্কল আবার বলছেন : 
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01858) 01215 57 ০070010119115 22110118076 006 আ০৪101) ০0: 0106 
18085100091 00610210618 01 0015 01855 8150 05 0:0000104 2 ৪ 
£০0%/826 02016235867 (হেত 9০615 ০0৫ 01011050015) | মর্মার্থ £ 
দিনের পর দিন এ কথ! আরও পরিফার হচ্ছে যে বুর্জোয়াজী যে উৎপাদন 
সম্পর্কের মধ্যে সক্রিয় থাকে তার একটা সরল, এক বিধ চরিত্র নেই, তার 
আছে দ্বৈত চত্রিত্র। যে সম্পর্কের মধ্যে ধনোৎ্পাদন হয়, দারিদ্রের উৎসও 
সেই সম্পর্কে । যে-সম্পর্কের ফলে উৎপাদনের বিকাশ হয় সেই সম্পর্কের 
মধ্যেই আবার থাকছে নিম্পেষনের শক্তি। এই সম্পর্ক বুর্জোয়া ধনসম্পদ 
শষ্টি করে অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর ধনসম্পদ স্ষ্টি করে_ কিন্ত তাও করে 
অবিন্ত প্র শ্রেণীর ব্যক্তিগত সদশ্খদের ধন সম্পদ ক'রে এবং বিরতি 
হীন শাবে-বুদ্ধিমান প্রলেতারিয়েতেন সংখ্য৷ বৃদ্ধি ক'রে ।) 

এর পর মার্কস দেখালেন যে “যতই আ্যানট্যাগনিসটিক কারেকটার কা 
মুখোমুখি বিরোধিতার চবি প্রকা্শত হয়ে পড়ে ততোই বুর্জোয়াজীৰ 
বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধির! দেখে তাদের নিজেদের মতবাদের সঙ্গে তাদের 
বন্দ দেখ|। দিয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন মতের গোষ্ঠী জেগে ওঠে।” 
এরপর বুর্জোয়া! অর্থনীতির চিরায়ত ধারক আ্যাভাম স্মিথ রিকার্ডো 
এবং অন্ঠান্ত পন্থীদের গোঠীগুপির চরিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি হিউম্যানি- 
টোরিয়ান বা মানব হিতৈষণার প্রচারক গোষ্ীর আলোচনা করেন। 
'ছিউম্যানিটোরিয়ান তথা “মানবহিতৈষী' বর্তমান কালের উৎপাদন সম্পর্কের 
মন্দ দিকটার প্রতি সহাহভূতি প্রকাশ করে। নিজেদের বি্কের সম্তোষেন 
জন্ত এর! প্রলেতারিয়েতের ছূর্দশার প্রতি সহান্থভৃতি জানায় । শ্রমিকদের 
এর। নানান উপদেশ দেয়, কঠিন পরিশ্রম করতে ললে ও পরিবার 
নিয়ম্ণ করতে বলে। এই গোষ্ঠীর সমগ্র মতবাদ, মত এবং কাজ, নীতি 
এবং ফল, আদর্শ এবং প্রয়োগ, ভাল এবং মন্দের সীমাহীন পার্থকের 
উপর প্রতিষ্ঠিত । 

নিজেদের “ফিলানথ পিক বা মানবপ্রেমিক বলে যারা দ্রাবী করে সেই 
গোষ্ঠীর সম্বন্ধে মার্কস বলছেন এর! হিউম্যানিটোরিয়ান মতবাদের পূর্ণ পরিণতি 
এর! বিরোধিত| ব! আযানট্যাগনিজমের আঁ শ্যিকতাই অস্বীকার করে সব 
মাঙ্গষকে এরা বুর্জোয়! করতে চায় । ফিলানথ পিস্টর বুর্জোয়া সম্পর্কট! রাখতে 
চার তার ঘন্বট! বাদ দিয়ে--যে ছন্ব তার অস্তনিছিত এবং তার থেকে 
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'অবিচ্ছেন্ত। তাঁরা মনে করে তার! বুর্জোয়াদের সঙ্গে লড়ছে! কিন্ত তারা 
বুর্জোয়াদের চেয়েও বেশী বুর্জোয়! | 

যার। দারিষ্বের মধ্যে দারিদ্র ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না তাদের 
মার্কস দেখিয়ে দিলেন থে এই দারিক্রই হচ্ছে বিপ্লবের দিক, পুরাতন সমাজকে 
উচ্ছেদ করার দিক, ৩ল্টে দেওয়ার দিক । 

আসলে সামস্ততান্ত্রিক যুগের তবু কিছু ভাল দিক স্মরণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বুর্জোয়া সমাজকে অতাঁতে এবং ভবিষ্যতে প্রলস্থিত ক'রে সেই সমাজকে চিরস্থায়ী 
ভাবলে কা দারুণ বিশ্রাস্তি ঘটে মার্কস তারই ব্যাখ্যা করেছেন এবং কী করলে 
এরূপ ঘটে ত। মার্কস দেখিয়েছেন । 

গুরু বচনে ভক্তদিগের বিশ্বাসের প্রক্কতির পরিচয় পাওয়! যায় । গান্ধীজী 
নিজেই বলেছেন, রাসকিন তার গুরু । সুতরাং রাসকিনের একটি বক্তব্য 
এখানে উপস্থিত করছি। 

বাসকিন বলেছেন : £72561560:5 006 হেত 10256558101 80018] 
115 18 06 ০1620065510 2180:0106 005 19 0326 196 811001016০7 
ভ)০ 1:93 1386] 6810560 ( মর্মার্থ “ম্তরাং সামাজিক জীবনের প্রাথমিক 
প্রয়োজন হচ্ছে পরিষ্কার ভাবে এই আইনকে প্রয়োগ করা, যে ব্যক্তি যাস্ঞায্য 
ভাবে উপায় করেছে মে তা রাখবেই ।”-_ ক্রাউন অব ওয়াইল্ড অলিভম, ১৯৪* 
সংস্করণ, পৃষ্ঠ ৪০ ) 

উপায় ন্তাধ্যভাবে হয়েছে কিংবা অন্ঞ।য্যভাবে হয়েছে সে পৃথক কথা । 
লক্ষনীয়, রাসকিনে আদর্শ হচ্ছে এই যে বুর্জোয়া সম্পত্ভি রাখতেই হবে। 
এরপর মন্তব্য নিশ্রেয়োজন। 

মার্ক তৎকালীন ইটরোপের এক গোষ্ঠীর সঙ্থন্ধে বলেছিলেন, তারা 
বুর্জোয়ার চেয়েও বুর্জোয়া! । আজকের দিনে এখানেও সেনধপ চরিত্রের গোীর 
অভাব নেই। তবে ধনতঙ্ক্রের ক্রুত অবক্ষয্নের কালে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তাদের 
সমধমিতা আবও নুম্পই হয়ে উঠছে। 
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